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জাতিসংঘ কর্তৃক ২১ ফেব্রুয়ারি বিশ্বভাষা-দিবস ঘোষিত হয়েছে। 
লা ভাষার প্রতি এটা আন্তর্জাতিক সমমা। প্রতি বছর এ দিনে 
গোটা দুনিয়াব্যাপী বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও ইতিহাস নিয়ে 
আলোচনা-পর্যালোচনা সিসিক বাংলা ভাষার বাহক ও 
ধারক হিসেবে এটা আমাদের জন্য কম গৌরবের কথা নয় । 
সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশের কওমী মাদ্রাসাসমূহে বাংলা 
ভাষার অনুশীলন ও চর্চা তুলনামূলকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। পটিয়া 
আল জামেয়াতুল ইসলামিয়া, হাটহাজারী দারুল উলুম মুঈনুল 
ইসলাম, ঢাকার মিরপুরস্থ দারুর রাশাদসহ বেশ কিছু মাদ্রাসায় 
দারুল হাদীস সম্পন্ন করার পর আগ্রহী ছাত্রদের জন্য এক বছর 
বা দু'বছর ব্যাপী বাংলা সাহিত্য, সাংবাদিকতা ও ইসলামী 
গবেষণা বিভাগ খোলা হয়েছে অনেক আগে থেকে । চট্টগ্রামের 
দার-ল মা'আরিফ, কক্সবাজারের পোকখালী মাদরাসাসহ বহু 
কওমী মাদ্রাসায় মাধ্যমিক স্তর থেকে হাতক পর্যন্ত বাংলা ভাষার 
চ্চা হয়। মাতৃভাষার প্রতি এটা গভীর মমতৃবোধের পরিচয় বহন 
রেজি জনি নানি 
“শিক্ষার মাধ্যম' হিসেবে বাংলা চর্চার প্রচলন শুরু হয়েছে যদিও 
এখনো তা সর্বজনীনতা লাভ করেনি । যে সব মাদ্রাসায় শিক্ষার 
মাধ্যম এখনো উর্দু প্রচলিত-তাকে কিন্তু উন্নত ও মানোতীর্ণ উর্দু 
বলা চলে না। বাংলার পাশাপাশি উর্দু ভাষায়ও মাদ্রাসার 
ছাত্রদের দক্ষতা অপরিহার্ষ। উর্দু ভাষা ও সাহিত্যকে অবহেলা ও 
অবজ্ঞা করলে ইল্মের বিপুল ভান্ডার হতে আমরা বঞ্চিত থেকে 
যাবো। উর্দূ শ্রুতিমধুর একটি আন্তর্জাতিক ভাষা । ভারত ও 
পাকিস্তানের আলিমগণ কুরআন, হাদীস, তাফসীর, ফিক্হ, 
ইতিহাস, দর্শনকে উর্দূতে ভাষান্তর করে বিস্ময়কর খিদমত 
আঞ্জাম দিয়েছেন ফলে কৃষণচন্দ্র, পংকজ উদাস ও সাদাত হাসান 
মান্টুর উর্দু হয়েছে ইল্মে দীনের ভাষা । এটা উর্দূভাষী আলিমদের 
রি, 

আল-হামদুলিলল্লাহ। বাংলাভাষী দেওবন্দী বহু আলিম বিগত ৬ 
দশক ধরে বাংলার চর্চা, অনুশীলন ও প্রচলনের জন্য ব্যাপক 
মেহনত করে আসছেন। এক্ষেত্রে হযরত মাওলানা শামসুল হক 
ফরিদপুরী একি, পটিয়া মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা কুতবে যামান 
হযরত মুফতী আযিযুল হক এর, হযরত মাওলানা আলহাজ 
মুহাম্মদ ইউনুস এক, খতিবে আযম মাওলানা সিদ্দিক ঞাজছু, 
শায়খুল হাদীস মাওলানা আযিযুল হক এ্রক্ছি, মাওলানা নুর 
মোহাম্মদ আযমী ঞ্ক্ছ, মাওলানা আমিনুল ইসলাম রাহি 
মাওলানা রিযাউল করীম ইসলামাবাদী এ্রক্ষছ-এর নাম সবিশেষ 
উল্লেখযোগ্য । হযরত ফরিদপুরী বেহেশতী যেওরের 
বঙ্গানুবাদসহ বহু দীনি গ্রন্থ বাংলা ভাষায় রচনা করে 
ভূমিকা রাখেন। বাংলা ভাষা চর্চায় যাদের অবদান 
তাদের মধ্যে চরমোনাইয়ের মরহুম গীর সাইয়েদ মুহাম্মদ ইসহাক 
এট অন্যতম । আজ থেকে প্রায় ৫০ বছর আগে তিনি প্রায় 
২৭টি ধর্মীয় বই রচনা করেছিলেন বাংলা ভাষায় । 
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কওমী মাদ্রাসায় বাংলা 
ভাষার চর্চার ব্যাপকতা 


পটিয়া মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা কুতবে যামান হযরত মুফতী আযিযুল 
হক এঞ্জ্ছ আজ থেকে ষাট বছর আগে “বাংলা সাহিত্য ও 
ইসলামী গবেষণা" নামে একটি বিভাগ চালু করেন যখন অন্যান্য 
এন 
তারই ধারাবাহিকতায় পটিয়া মাদ্রাসার অন্যতম প্রধান 
পরিচালক হযরত মাওলানা আলহাজ মোহাম্মদ ইউনুস এজ 
ইসলামী সাহিত্য ও গবেষণা জার্নাল হিসেবে মাসিক “আত- 
তাওহীদ' চালু করেন সেই ১৯৭১ সালে, আজ থেকে ৪১ বছর 
আগে। এটা হাজী সাহেব মরহুমের দৃরদৃষ্টির বহিঃপ্রকাশ । 
মাওলানা নূর মোহাম্মদ আযমী এঞ্রক্সছ-এর মিশকাত শরীফের 
বঙ্গানুবাদ, শায়খুল হাদীস মাওলানা আযিযুল হক এঞরল্-এর 
বুখারী শরীফের বাংলা অনুবাদ ও মরহুম মাওলানা আমিনুল 
ইসলাম কর্তৃক বাংলায় রচিত ৩০ খণ্ডে সমাপ্ত তাফসীর গ্রন্থ 

নুরুল কুরআন+, মাওলানা রিযাউল করীম ইসলামাবাদী এট 
এর টা মারি -এর অনুবাদ, মাওলানা মুহীউদ্দীন খানের 
বিপুল অনুবাদ সাহিত্য, মাওলানা আবু তাহের মিসবাহের মৌলিক 
ংলা সাহিত্য কর্ম, দৈনিক নয়া দিগন্তে মাওলানা লিয়াকত আলী, 
দৈনিক ইনকিলাবে মাওলানা উবায়দুর রহমান খান নদভী, দৈনিক 
আমার দেশে মাওলানা শরীফ মুহাম্মদ ও দৈনিক সমকালে মুফতি 
এনায়েতুল্লাহর বাংলা ভাষায় সাংবাদিকতার চর্চা বাংলা ভাষা ও 
পাহিতে তানের 
এ প্রজন্মের বহু আলিম বাংলা ভাষায় সাহিত্য চর্চায় এগিয়ে 
এসেছেন-যা কওমী মাদ্রাসার ছাত্র-শিক্ষকদের মধ্যে রীতিমত 
আশার সধ্গার করে। দেওবন্দী চিন্তাধারার যে সব আলিম 
বাংলাভাষার ব্যাপক চর্চায় জীবন অতিবাহিত করেছেন এবং করে 
আসছেন আমরা তীদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করি। 
বাংলাদেশের বড় বড় মাদ্রাসা থেকে যে সব নিয়মিত বাং 
মাসিক জার্নাল বের হয়; বাংলা ভাষায় সাহিত্য চর্চা ও ইসলামের 
দাওয়াতী কার্যক্রমে রয়েছে তাদের তাৎপর্যপূর্ণ অবদান । 
এখনো যে সব কওমী মাদ্রাসা বাংলা ভাষা ও সাহিত্য চর্চায় 
পিছনের সারিতে রয়েছে, আমাদের প্রত্যাশা হচ্ছে সময়ের দাবি 
ও যুগ চাহিদার প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ইতিবাচক মনোভাব 
নিয়ে এগিয়ে আসবেন। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে পারঙ্গম একদল 
আলিম কলম সৈনিকের আজ বড্ড প্রয়োজন । বাংলা ভাষার হাল 
যদি আলিমরা ছেড়ে দেন, তাহলে বেদীনদের হাতে তার কর্তৃত 
চলে যাবে, যা আমাদের জন্য সমূহ ক্ষতির কারণ হতে পারে: 
বাংলা লা ভাষা ও সাহিত্যে দক্ষতা অর্জন মানে ৩০ কোটি মানুষের 
সামনে ইসলামের শাশ্বত সৌন্দর্য তুলে ধরার সুযোগ লাভ করা । 
ভাষার রয়েছে প্রচণ্ড শক্তি; মনের ভাব প্রকাশের একমাত্র মাধ্যম 
ভাষা । জনমতকে সুসংগঠিত করার জোরালো মাধ্যম হচ্ছে ভাষার 
ওজস্বিতা। সংস্কৃতির বিকাশ ও সভ্যতার অগ্রগতিতে ভাষার 
অবদান অস্বীকার করার উপায় নেই । 4 
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মুখের ভাষা পাঁথবাতে একমাত্র 
মানুষকেই দেয়া হয়েছে। মানুষ 
সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাণী হিসেবে ভূষিত হওয়ার 
যে সকল যোগ্যতা ও গুণাবলি রয়েছে 
ভাষাও তার মধ্যে একটি । জন্মের 
পরই অন্যান্য প্রাণীর ন্যায় মানুষ 
হাঁটতে, খেলতে, কিংবা কথা বলতে 
শিখে না। দীর্ঘদিন অতিবাহিত হওয়ার 
পর তার শ্রুতিশক্তির বলে মা-বাবার 
শেখানো বা তাদের মুখনিঃসৃত বাণী 
আত্মস্ত করতে শিখে । ফলে একসময় 
বাকশক্তির আত্মপ্রকাশ ঘটে “মা “বাবা 


মাতৃভাষা বা মায়ের ভাষা । এ ভাষাতে 
কথা বলতে ও লিখতে মানুষ যতটা 
স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে অন্য ভাষায় ততটা 
মনঃপতু হয় না। এ যেন তার নাড়ির 
সাথে গভীর টান, আত্মার সম্পর্ক । এ 
পারে জীবন উৎসর্গ করে দেয়ার মত 
কঠিন ঘটনার জন্ম দিতে। ১৯৪৭ 


নিয়ে 
রাষ্ট প্রতিষ্ঠা 


লাভ করে। যদিও ভৌগোলিক ও 
ভাষাগত দিক দিয়ে ছিল ভিন্নতা । 
তৎকালীন শাসকগোষ্ঠী তাদের স্বীয় 
মাতৃভাষাকে এ অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর 
উপর চাপিয়ে দেয়ার যড়যন্ত্র চালায় । 
তাদের এ চক্রান্তকে নস্যাৎ করতে 
১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি বাংলার 
দামাল ছাত্রগোষ্ঠী মাতৃভাষার টানে 
রাজপথে নেমে এসেছিল পুলিশের 
বুলেটের সামনেও তাদের মাতৃভাষাকে 
পদানত করতে দেয়নি। মাতৃভাষার এ 
অকৃত্রিম ভালোবাসাকে স্মৃতিময় করতে 
২০০০ সালে ইউনেক্ষো ২১ 
ফেক্ুয়ারিকে বাংলাভাষাকে বিশ্ব 
মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা করে । 
তভাষার প্রতি এ অস্তান ভালোবাসার 
পূর্ণাঙ্গ স্বীকৃতি ইসলাম দিয়েছে। 

আল্লাহ তাআলা যুগে যুগে আসমানী 
কিতাবসহ অগণিত নবী-রাসূল প্রেরণ 
করেছেন মানুষকে সৎপথে পথ প্রদর্শন 
করার জন্য। তাদের নিকট যে এঁশ্বী 
বাণী দেওয়া হয়েছিল তা ছিল স্বীয় 
মাতৃভাষায় । এ কারণেই প্রধান ৪ খানা 


গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। বিশ্ব নবী 
হযরত মুহাম্মদ আষ্-এর মাতৃভাষা 
আরবী, সে সময় আরব ভাষাভাষী 
বিশ্বের বুকে ছিল অপ্রতুল, তথাপিও 
নাধিল করেন। সাথে সাথে ইসলামী 
বিধি বিধান পালনের ক্ষেত্রেও 
মাতৃভাষা আরবীকে নির্ধারণ করা হয়। 
মাতৃভাষার প্রতি ইসলামের সমর্থনে এ 
এক উৎকৃষ্ট উপমা । 

আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে 
ঘোষণা করেছেন, 
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সহজে বুঝতে পারো ।” 

অন্য আয়াতে বলা হয়েছে, 
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রে 


৬০৪ 


ভাষায় প্রেরণ করেছি যাতে তাদের 
নিকট সুন্দরভাবে উপস্থাপন করতে 
পারে ।” 


আল্লাহর এ সকল বাণী মাতৃভাষার 
প্রতি ভালোবাসা প্রকাশের জুলত্ত 


| 
রা 
সাথে অনেকাং জড়িত। 
সঙ্গতকারণেই শিক্ষার মাধ্যম মাতৃভাষা 
হওয়া বাঞ্ছনীয়। আমাদের মাতৃভাষা 
বাংলা । এ ভাষায় সাহিত্য ও বর্ণের 
যথেষ্ট সমাহার লক্ষণীয়। আরবী 
ভাষায় “ট বর্গ অনুপস্থিত। যা বাংলা 
পরপর ৪টি বর্ণ আলাদা উচ্চারিত 
হয়। তেমনি ইংরেজিতে ত বর্ণ 
অনুপস্থিত এখানেও বাংলা সাহিত্যে 
৫ ১১ সার্বিক 

ত বাংলা বর্ণ ও সাহিত্য পৃথিবীর 
বহুল ব্যবহারিক ইংরেজি ও অন্যান্য 
ভাষা থেকে শক্তিশালী বটে । আমরা 
অত্যন্ত হতাশাগ্রস্ত হই যখন দেখি যে 
ভাষা রক্ষার জন্য এ দেশের সন্তান ও 
ছাত্র সমাজ বুকের তাজা রক্ত রাজপথে 
বিলিয়ে ছিল সে ভাষায় উচ্চ শিক্ষা 
গ্রহণ করা যায় না। অফিস, আদালত, 
স্কুল, কলেজ, ব্যাংক, সচিবালয় 
যত্রতত্র । আমাদের মাতৃভাষায় সমর্থক 
শব্দ ও শব্দ ভান্ডার সমৃদ্ধ হওয়া সত্বেও 
উপরও তাদের বিশাল প্রভাব বিস্তার 


করছে। 
ভারতীয় উপমহাদেশ একসময় 
বিটিশদের করতলগত থাকার কারণে 
এ দেশের শিক্ষা, সংস্কৃতি, সভ্যতা 
সর্বক্ষেত্রে তাদের প্রণীত ও রচিত 
বিধানাবলীর ছাপ রয়েছে । এ কারণেই 
স্বীয় মাতৃভাষায় সমৃদ্ধ শব্দ ভান্ডার 
থাকা সন্ত্বেও আমরা অন্য ভাষায় উচ্চ 
শিক্ষা করতে বাধ্য হচ্ছি। ভাষার 
পাশাপাশি সংস্কৃতিতেও আমরা 
বিজাতীয় সভ্যতার অধীনস্ত হয়ে 
চলেছি। ইসলামে শিক্ষা সংস্কৃতির যে 
প্রসারতা ও ব্যাপকতা রয়েছে সে 
সম্পর্কে আমরা অজ্ঞ । অনেকের ধারণা 


) আত্তান্তহাদ ৫ 
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ইসলামী সংস্কৃতি আবার কিঃ সভ্যতা- 
জাতীয়তা- স্কৃতি এ সকল বিষয়ের 
মূল উৎস হচ্ছে ইসলাম। ইসলামী 
মূল্যবোধ থাকলে তার মধ্যে 
জাতীয়তাবোধ, সংস্কৃতি, সভ্যতা সব 
তভাবে পালিত 


ইসলাম ধর্ম পূর্ণ স্বাধীনতা ও অধিকার 
নিশিত করেছে । তবে তা হতে হবে 
মার্জিত ও সভ্যতার আলোকে । 
মাতৃভাষার গুরুত্ব ইসলাম দ্বারা পূর্ণ 
রি 47501757 
কুরআন তোমার "মাতৃভাষায় নাধিল 
করেছি সহজে বুঝার জন্য কারণ এর 
দ্বারা মুত্তাবীদের সুসংবাদ প্রদান 
করবে । আল্লাহ যদি ইচ্ছে করতেন 
তাহলে কুরআনকে অন্য ভাষায় 
অবতীর্ণ করতে পারতেন । এতে করে 
তৎকালীন জনসমাজ এটাকে আল্লাহর 
বাণী হিসেবে সহজে বিশ্বাস করতো । 
ভাষাভাষির; তাই” 'তিনি নিজ থেকে 
বানিয়ে বলেছেন এ জাতীয় সন্দেহ 
পোষণ করে মানুষ বিরত থাকতো । 
তথাপিও আল্লাহ দের 
মাতৃভাষায় নাযিল করার দ্বারা 
মাতৃভাষার প্রতি ইসলামের অকুষণ্ঠ 
ধন প্রান্ত হর। 

লা ভাষা বিশ্বের বুকে আন্তর্জাতিক 
পু উকি ৯০ 
ঝরানোর মত দুর্লভ ইতিহাস সৃষ্টি 
করেছে। ব্রিটিশ ও পশ্চিম পাকিস্তানের 
শোষণ যদি আমাদের স্মরণ থাকে 


ফেকয়ারি'১৩ 


তাহলে কেন এখনো আমাদের দেশের 
সর্বস্তরে নিজস্ব শিক্ষা-সংস্কৃতি চালু 
করতে পারি না। আমরা অন্যের 
বেদনায় সমবেদনা জানাতে পারি বটে; 
তার বিপদে সাহায্য করতে দ্বিধাবোধ 
করি। অবস্থা যদি এমনই চলতে থাকে 
তাহলে বিশ্বের বুকে আমাদের মাথা 
উচু করে দাড়াতে অনেক বিলম্ব হবে। 
ভবিষ্যৎ প্রজন্ম আমাদের ধিক্কার দিতে 
১১১৮৪০০১৪০৭ 
সকলকে স্বীয় ভাষা, শিক্ষা, সং 
সর্বক্ষেত্রে রিজাল করতে 
হবে। বর্তমান বিশ্বের অন্যান্য দেশ 
যদি তাদের ভাষায় সকল কিছু 
সফলতার সাথে সম্পাদন করতে পারে 
আমরা কেন পারবো না। আমরা 
মুসলমান হয়েও বিধর্মীয় কৃষ্টি-কালচার 
দ্বারা কেন প্রভাবিত হব? 
মাতৃভাষার বিস্তার সর্বত্র করতে হবে। 
এ জন্য উদ্যোগ নিতে হবে 
আমাদেরই । সংস্কৃতিতে পরিবর্তন 
আনতে হবে। দেশের এতিহ্য ও 
সার্বভোমতের গুরুতৃ বাড়াতে সর্বস্তরের 
জনগণকে সোচ্চার থাকতে হবে। 
গৌরবময় একটি ইতিহাস আছে এ 
দ্বারাই যদি আমাদের প্রাণ জুড়িয়ে নেই 
তা হবে বোকামী। বাস্তবতা একটু 
আলাদা হওয়ার দাবি রাখে । ইতিহাস 
থেকে শিক্ষা নিয়ে ভবিষ্যতে যাতে 
আঘাতের শিকার না হয় সে ব্যাপারে 
ভূমিকা পালন করতে হবে। অফিস, 
সর্বস্তরে মাতৃভাষা বাংলার ব্যবহার 
বিস্তৃত করতে হবে। 

ইংরেজি কিংবা অন্য ভাষা আমরা 
শিক্ষা করবো না এরকম আমরা বলতে 
রাজি না। এ বিশ্বায়নের যুগে 
আন্তর্জাতিক ভাষা ইংরেজি হওয়ার 
কারণে সে ভাষায় অবশ্যই আমাদের 
যোগ্যতা থাকা বাঞ্ছনীয়। বিশ্ব দ্রুত 
গতিতে এগিয়ে চলছে উন্নতির পথে । 
বিশ্বের সাথে সমানে তাল মিলিয়ে 


অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও শিক্ষা্ননসহ 


সব কিছুতে নতুনতৃ সৃষ্টি ও 
যুগোপযোগী ব্যবস্থা নিতে হবে। আর 
এ সকল বিষয় তখনই সহজতর হবে 


সাথে তাদের মাতৃভাষায় কথা বলে। 
অথচ আমরা বিদেশে কিংবা স্বদেশে 
বিভিন্ন সেমিনার বক্তৃতা ও সাক্ষাতকারে 
মাতৃভাষায় কথা বলতে দ্বিধাবোধ 
করি। অন্য ভাষার প্রতি আমাদের এ 
গভীর আকর্ষণের হেতু বোধগম্য নয় । 
অফিস আদালত, সচিবালয়, ব্যাংক, 
শিক্ষাঙ্গনে অন্য ভাষা প্রয়োগের হেতু 
কি তাও আমার নিকট অস্পষ্ট । আমরা 


বাংলা ভাষা ও সাহিত্য যেন সমুন্নত 
থাকে এর যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ করি । 
যেদিন বাংলা তথা মাতৃভাষার মূল্যায়ন 
সেই স্তরে যাবে সেদিনই ভাষা 
আন্দোলনের শহিদদের রক্তের খণ 
শোধ হবে । তাদের প্রচেষ্টা ও ত্যাগ 
স্বার্থক হবে । 


লেখক: অধ্যক্ষ, তামীরুল মিল্লাত কামিল 
মাদরাসা 


" আল-কুরআন, সূরা ইউসুফ, ১২:২ 
২ আল-কুরআন, সূরা ইবরাহীম, ১৪:৪ 


॥ আত্তার্তহীদ ৬ 


স।ম।কা।লী।ন 


বিবেক-সমৃদ্ধ মানুষই সৃষ্টির 
জীব অন্যথায় পশুরও অধম। তাই 

ভাষা আল্লাহর পক্ষ থেকে মানব- 
সম্প্রদায়ের প্রতি এক অপার অনুষ্থহ 


বৈ আর কিছু নয়। কুরআন বলছে, 


11৫ 
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িমিগের 
ভাষার ভিন্নতা ও বর্ণ-বৈজিত্।* 


রঞস্জিসবুজঞ্ীনিরো 
স্বভাবতই অন্য সকল নেয়ামতের 
মতো ভাবা-ব্যবহারের ক্ষেত্রেও 
মানুষকে আল্লাহর নিকট জবাবদিহির 
প্রশ্নটি মাথায় রাখতে হয়। বাহ্যত 
ভাষা একটি নিরপরাধ হাতিয়ার, যা 

ব্যবহিত হলে সম্পদ, না 
হলে একটি বিপদ। অতএব এ 
নেয়ামতটি যদি বেপরোয়াভাবে 
অপব্যয়িত হয়,অন্যায় ও অশমীলতার 
আশ্রয়স্থল হয়ে উঠে, সে এক মারাত্বক 
দুর্ভাগ্য £যার কোন ক্ষতিপূরণ সম্ভব 


ফেকয়ারি'১৩ 


না। কালের গর্ভে হারিয়ে যেতে সে 
অভাগা ভাষাটির খুব বেশিদিন 
লাগেনা । 

বলাই বাহুল্য, ভাষা কেবল মানুষে 
মানুষে যোগাযোগের মাধ্যম (0098175 
01 9010010001101096101)) হিসেবেই 
কাজ করে না; ভাষা আত্মচেতনা ও 
ংস্কৃতি বিকাশের শক্তিশালী বাহনও 
বটে। এদিকে লক্ষ রেখেই প্রজ্ঞাময় 
মহান আল্লাহ যুগে যুগে অসংখ্য নবী- 


ধহিক-সাহিত্য এবং পারত্রিক-স্বন্তা 


সমৃদ্ধ ও প্রাচূর্যময় হয়ে উঠে বাংলা 
ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দিতে এবং 


“১২০৩ সালে তুর্কি বীর ইখতিয়ার 
উদ্দিন মুহাম্মদ বখতিয়ার খলজী হিন্দ 
রাজা লক্ষণ সেনকে বাংলা হইতে 
বিতাড়িত করিয়া সংস্কৃত চর্চার মূলে 
রি হি পথ 
উন্মুক্ত করেন ।” 


পালিয়ে । এরপর মুসলিম শাসনামলে 
(১২০৩-১৭৫৭) প্রায় সাড়ে পাঁচশ 
বছর বাংলার অভূতপূর্ব সমৃদ্ধি অর্জিত 
হওয়ার পর বিনা মেঘে বজপাতের 
মতো ঘটে যায় পলাশির বিপর্যয়, আর 
উড়ে এসে জুড়ে বসে ইংরেজ শাসক। 


১৮০১ সালে 
উইলিয়াম কলেজ" প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে 
ইংরেজ ও ইংরেজ মদদপুষ্ট হিন্দু 


পপ্তিতদের হাতে বাংলা ভাষা পুরোপুরি 

জিম্মি হয়ে পড়ে । 

এছাড়াও ছিলো সুযোগ-সন্ধানী খিস্টান 

প্রাচ্যবিদা (01791709115) ও 

বিশ্বায়নের এজেন্টদের হাতে 
ংস্কৃতিক আগ্রাসন | 

তারপরও এ ক্রান্তিকালে নজরুল- 


ফররুখ-গোলাম মুস্তফাদের হাতে যে 
ফসলগুলো ফলেছে তা বাং 
সাহিত্যের অমর কীর্তি । এরই মাঝো 
সালাম-রফিক-বরকতের রক্তাক্ত একুশ 
বাংলা ভাষাকে পরিয়ে দেয় বজ্রকঠিন 
লৌহবর্ম। কিন্ত এর অনতিবিলম্ষেই 
(উনবিংশ শতাব্দির প্রাক্কালেই) 
সুপরিকল্পিতভাবে হিন্দুয়ানী বাং 
তৈরির কাজ এগিয়ে নেয়া হয়। হিন্দ্ু- 


হিন্দুয়ানী ব্যঞ্জনা নিয়ে বাংলাভাষার 
সাথে একান্ত হয়ে গেলো । তাই কবি 
আবদুল হাকিমের কণ্ঠে বলা যায়: 

যে সবে বঙ্গেতে জন্মি হিংসে বঙ্গবাণী, 
সে সবে কাহার জন্ম নির্ণয় ন জানি । 


) আত্তান্তহীদ ৭ 


স।ম।কা।লী।ন 
পাশাপাশি একুশে চেতনার নামে 


আসলে বিবেক বন্ধক রাখলে বা বিক্রয় 
করে দিলে এমনই হয়, বাংলা 
একাডেমিতে কিংবা একুশের 
বইমেলায় দুদ্দু শাহ কি পাগলা 
অথচ যিনি চিকিৎসাশান্ত্রের একটি গ্রন্থ 


অথবা কুরআনের তফসীর বা হাদীস 
বাংলাভাষীদের হাতে তুলে দিতে তার 
বঙ্গানুবাদ করলেন তা “একুশে 
পদকে'র জন্যে তো দূরে থাক, বাংলা 
একাডেমি থেকে প্রকাশের জন্যেও 
গ্রাহ্যে আনা হয় না। ভাষার দাবিতে 
প্রান দেবে মুসলমান, আর কৃতিত ও 
পদকগুলো নিয়ে যাবে আনন্দবাজারের 
দাসানুদাসের, এর চেয়ে বড় পরিহাস 
আর কি হতে পারে! 

অবশ্য এ রকম না হয়েও উপায় নেই, 
কারণ যারা আল্লাহ হাফিয বলতে 


লজ্জা পায়, সালাম এর পরিবর্তে 


ফেকয়ারি*১৩ 


বাংলাভাষায় তাওহীদি প্রাণরস 
সঞ্চারিত হবে, এমন আশা করাটাই 
বোকামি । শরতচন্দ্র লেখক হিসেবেও 
একজন নিষ্ঠাবান হিন্দু, শেক্সপিয়ার 
সাহিত্যিক হিসেবেও একজন যথেষ্ঠ 
ক্যাথলিক, কিন্ত চরম দুঃখ জাগে যখন 


পেরেছি কিঃবাংলা ভাষার সাথে 
ইসলামী শব্দাবলি যে অঙ্গাঙ্গীভাবে 
জড়িত তা অনস্বীকার্য । কারণ 
আমাদের মাথায় থাকে যে চেয়ার 
ইংরেজি শব্দ, কিন্তু “কুরসি শব্দটা 
উচ্চারণ করলে মনেই হয় না যে সেটা 
একটা আরবী শব্দ । এমনকি চেয়ার বা 
শ্রঁ-তিমধুর । 

একথা স্পষ্ট যে,ভাষা ও সাহিত্য 
খ্যাগরিষ্ঠ মানুষেরই প্রাণস্পন্দন। 
অতএব সংখ্যাগরিষ্ঠের বিশ্বাস ও 
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করে তারা রাঈনা বলতো যার এক 
অর্থ আমাদের দিকে লক্ষ করুন 
আরেক অর্থ আমাদের রাখাল ।তাই 
আল্লাহর এই নির্দেশ মোতাবেক আমরা 
আমাদের ভাষায়: * শিরকপূর্ণ শব্দ, * 
রর অর্থবোধক বাক্য, * 


উপর রচিত হওয়া আবশ্যক ।' 

তাই কেউ মারা গেলে যেমন- 
পরলোকগমন বা মহাপ্রয়াণ না বলে 
গুডমর্নিং কিংবা শুভরাত্রির চেয়ে 
নবজাতকের টা টা আর কাকের কা কা 
অনেক বেশি প্রাকৃতিক । 

রাসূল ঞ্রঞ্জ-এর যুগে আমরা যা বলেছি, 
সাহাবাদের যামানায় যে সত্যকে 
আকড়ে ছিলাম, যে সত্যের 
আলোকবর্তিকা নিয়ে স্পেনে গিয়েছি, 
এসেছি ভারতবর্ষে; আজোও সে কথাই 
আমাদের বলতে হবে । এ হলো এমন 
এক শাশ্বত দায়িতু যাকে আলিঙ্গন না 
করে পাশ কাটিয়ে যাওয়া কোন 
মুসলমানের পক্ষেই সম্ভব নয়৷ 


+ আল-কুরআন, সূরা আর-রহমান, ৫৫:৪ 

২ আল-কুরআন, সূরা আর-রুম, ৩০:২২ 

* আল-কুরআন, সূরা ইবরাহীম, ১৪:৪ 

* মোশাররফ হোসেন খান, বাংলা ভাষা ও 
সাহিত্যে মুসলিম অবদান, বাংলাদেশ 

ণ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা 
ড. পারভেজ, বাংলা ভাষা, সং 
৮ বাংলা ভাষা, সংস্কৃতি 


+ আল-কুরআন, সূরা আল-বাকারা, ২:১০ 


॥ আত্তার্তহীদ ৮ 
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যেসব নামাযে উচ্চস্বরে সুরা ফাতেহা পাঠ করা হয় সেখানে 
সূরা ফাতেহার পরে জোরে অথবা আস্তে 'আমীন" বলা নিয়ে 
ফুকাহায়ে কেরামের মাঝে মতপার্থক্য বিরাজমান ৷ যার 
বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে বর্ণিত হচ্ছে: 


হানাফী মাযহাব 
সুন্নত; তবে তা অনুচ্চস্বরেই সুন্নত । এখানে দুটি সুন্নত 
পৃথক পৃথক । প্রথমত আমীন বলা । দ্বিতীয়ত অনুচ্স্বরে 


বলা । আদ-দুররুল মুখতারের ভাষ্য 
15 সে ১95 5৮:21 5013 2380 

ও আমীন বলা এবং এই চারটি অনুচন্রে পড়া টি 

14» 2:১৫$)-এর ব্যাখায় আল্লামা শামী টীকায় 

এস 

১2) 42১০০1১১015 ৪545 2 

রে 49 2-০155 পু এতো ভি ৫92 ০১] 


আদ-দুর্রুল মুখতার প্রণেতা ॥$৮)-কে ১১৫। (৩৮৫ ১১-০০) 
উহ্যের খবর (বিধেয়) বানিয়েছেন । যাতে একথা 
প্রতীয়মান হয় যে, এই চারটি অনুচ্চস্বরে পড়া দ্বিতীয় 
সুন্নত | সুতরাং এই চারটি বলার সুন্নত আদায় হয়ে যাবে, 
যদিও (সজোরে) বলে । (অবশ্য অনুচ্চস্বরে বলার সুন্নত 
আদায় হবে না, যা এক পৃথক সুনত) ৷ 
মালিকী মাযহাব 
মালিকীদের ফতোয়াসিদ্ধ মাযহাব এই যে, আস্তে “আমীন: 
বলা মুস্তাহাব ৷ আল্লামা আহমদ আদ-দারদীর ঞজ্ছ আশ- 
শরহুস সগীরে লিখেছেন, . 

252৮ ০5 ৬8০০ ৩4 9781 ০5 
প্রতি নামাযেই আস্তে আমীন বলা মুস্তাহাব 1 


হাম্বলী মাযহাব 
হাম্বলীদের নিকট ইমাম-মুকতদী সবারই জোরে “আমীন? 
াালিগাললাক সাপ 


9 পাচ 


2670562659৮ 51591, ্ 17485: ৩1০ 


4 49০9৪ ৪ 3 913 


জারা জারির লামা 
মুকতদী সবারই জোরে আমীন বলা সুন্নত । আর যে নামাযে 
আস্তে কিরাআত পড়া হয় সেখানে আস্তে আমীন বলা 


সুনত |” 
| আত্তান্তহীদ 


2 টা 
লি ৮1০ 
নর 


্ 
শত 1 এ 


ক 


টন! 


1 ক্র 
শিরা 
এ 
ক 
২৮০০ | 
) 
্ নর 
৭ 
| 
রা 
হত 
/ ক এ 
৪ মিছ পানি সদ | 
বশ রিমন 
৮10777018৯5 
নি ঠ নি ৪ 
স্্্/ আি পা | 
| রান] প্জ.. 
৭ উর ৯ 
নদ ৪ শা 
া টি এ 
রঃ 
ডিশ, 
খা 8 ও 
ক এ উল ] 
5 
মার ১৯৩ 
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শাফিয়ী মাযহাব 

ইমাম শাফিয়ী ঞ্রক্্ট-এর প্রাচীন মত হচ্ছে জাহরী নামাযে 
ইমাম-যুকতদী সবার জন্য জোরে আমীন বলা সুন্নত । আর 
তার নতুন মত হচ্ছে, শুধু ইমামের জোরে আমীন বলা 
সুন্নত । আর মুকতদীদের আস্তে আমীন বলা সুন্নত । তবে 
শাফেয়ীদের কাছে ফতোয়াসিদ্ধ মত হচ্ছে প্রাচীনটিই | 
('592)456) ফতোয়াসিদ্ধ মত এটিই | ইমাম রাফেয়ী 
এছিও এটিকে প্রাধান্য দিয়েছেন । নতুন মতের ওপর কোন 
শাফেয়ী ইমামই ফতোয়া দেননি |? 

উপর্যুক্ত আলোচনা দ্বারা একটা কথা প্রতীয়মান হল যে, 
আমীন আস্তে হোক বা জোরে, জায়েয হওয়ার ব্যাপারে সব 
মাযহাবই একমত | তবে দুই ইমামের মতে, আস্তে বলা 
উত্তম, অপর দুই ইমামের মত: জোরে বলা উত্তম । 
পরিশেষে বলা যায়, মতপার্থক্য শুধু উত্তম ও অনুত্তম 
সম্পর্কে; জায়েয ও না-জায়েয সম্পর্কে নয় । 


আমীনবিষয়ক হাদীস 
এ বিষয়ে বিভিন্ন রিওয়ায়ত রয়েছে । আস্তে বলার রিওয়ায়ত 
আছে, জোরে বলারও আছে । জোরে আমীন বলার হাদীস 
যতগ্তলো আছে সব সহীহ কিন্তু সরীহ তথা সুস্পষ্ট নয় । 
যেগুলো সরীহ সেগুলো আবার সহীহ নয় । যেমন- সবচেয়ে 
বিশুদ্ধ হাদীস এই যে, 


৮০115542455 21252288552 2181758 
০] ০০৩ 4:০5 ১৪ ৩০4৬ ০৪০) 7৬১1 ০৮ |১1) 
থে 5 2 22 
(4১১ ০6০৩১ ৩ এ ০৪৮ 


ইমাম আমীন বললে তোমরাও আমীন বল । কেননা যার 
আমীন বলা ফেরেশতাদের আমীন বলার সাথে মিলে যাবে 
তার পেছনের সমস্ত গোনাহ মাফ করে দেওয়া হবে ৮ 
বর্ণিত হাদীসটি সহীহ | এর দ্বারা ইমাম বুখারী 
“সজোরে আমীন বলা" প্রমাণ করেছেন । কিন্তু হাদীসখানি 
দাবি প্রমাণে সরীহ নয় । কেননা সহীহ মুসলিম ও সুনানে 
আবু দাউদে এই হাদীসের রাবী ইমাম ইবনে শিহাব আয- 
যুহরী এঞ্ঞ্ট-এর রিওয়ায়তের শেষে একথাও রয়েছে যে, 
(6১০) :০ 52 ক 41 ০৯০০ ০3 
'আর হুযুর জুজও আমীন বলতেন 1” 
শিহাব আয-যুহরী এ্রক্ঞি-এর তা বলার দরকার পড়ল কেন? 
এছাড়া সহীহ আল-বুখারী ও সহীহ মুসলিমে এই হাদীসের 
আরও কিছু শব্দও বিধৃত হয়েছে এভাবে: 
7৯৯ ৮১1 08 |31) :00 41 টি ৩:877£ ৮ ৩০ 
2 ০০০ 15852 [॥ :2200] 03৮2) ১: তি ০2৪০৪) 


পে ৪ তে ৮541 ও নি র্ ও 7০৫ 52০2 রি 
(4১১৯ ০৪১৩ ৬ ৭০৪৪ ৯১৩৭ ০ ৭৪১ 9৩ ৩ 


ফেকয়ারি'১৩ 


ইরশাদ করেন, ইমাম যখন তব 90 ১$...৯ বলেন, তখন 
তোমরা 'আমীন” বল । যার কথা ফেরেশতাদের কথার সাথে 
মিলে যাবে তার সব গোনাহ মাফ করে দেওয়া হবে ।* 
এ হাদীসে মুকতদীদের আমীন" বলা ইমামের “আমীন' 
বলার ওপর ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে । আর ব্যাপারটা তখনই 
যুক্তিসঙ্গত হবে যখন আমীন আস্তে বলা হবে; নতুবা ...৯ 
9৮21১ বলার পরে “আমীন” বলাকে ঝুলিয়ে রাখার 
কোনও মানে থাকে না । আর ইমামের যখন আস্তে “আমীন, 
বলা প্রমাণিত হল তখন মুকতদীরা অবশ্যই আস্তে বলবে । 
আর এ হাদীসও হযরত আবু হুরায়রা ক্ষ থেকে বর্ণিত, 
যেমনটি পূর্বের হাদীসগুলোও বর্ণিত হয়েছে, যখন একই 
হাদীস দু'ভাবে বর্ণিত হয়; একটিতে জোরের সাথে, 
অন্যটিতে আমীন আস্তে__তো একে সুস্পষ্ট বলা যায় 
কিভাবে | 
এদিকে কিছু রিওয়ায়ত এমনও আছে যা “সরীহ' কিন্তু সহীহ 
নয় | যেমন-_ 
টে ০:১0 ০৯৮ চি 
0৫) :4028 ণ5 এ সমু ১৪৩ 72951 
৮০645 
হযরত ওয়ায়িল ইবনে হুজর র্ক্ট থেকে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, আমি শুনেছি, নবী করীম এ €৩$৮-5)|১9...৯ বলে 
আমীন বলেছেন এবং আওয়াজকে টেনেছেন |” 


আর সুনানে আবু দাউদের রিওয়ায়তে আছে, 
পু মা ০ ০15 87-48 রর ০ ০ ৩০৩ 
749 এডি 1 ০০০ ০৪৩ ০ 2 2 0 013 ০০ 


হযরত ওয়ায়িল ইবনে হুজর র্গক্ট থেকে বর্ণিত, তিনি 

আল্লাহর রাসুল ঞ্রঞ্জ-এর পিছনে নামায পড়েন, নামাযে 

নবীজি স্রঞ্জ সজোরে আমীন বলেছেন |” 

অন্য রিওয়ায়তে আছে, 

১৯17 19 ঝি এ 1১55 9৮৫ :4৮$ ০ ৩ 0019 ১5 
43৯০ ৫ €59$ ০৫১০) : 005 0/১:2811] না 

'হযরত ওয়ায়েল ইবনে হুজর কট থেকে বর্ণিত, তিনি 

বলেন, যখন নবী ক্র আমীন বলার সময় তার আওয়াজটি 

উচু হত নি 

হাদীসের শব্দগুলো সুফিয়ান আস-সওরী ্রয্ছ-এর 

রিওয়ায়তের | এদিকে তারই সঙ্গী ইমাম শু"বা এ্েজ্ছি এই 

রিওয়ায়তকে নিম্োক্ত শব্দে বর্ণনা করেছেন, 


। আত্তার্তহীদ ১০ 
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০১৯] ৯; র্‌ নি ৫০৪০ ৬০ ৩৪ 
4 ৪৩ (৩21) :0026 4১:5৪] জনা ১3 ৫০০ 


তার 
০ 


'হযরত ওয়ায়িল ইবনে হুজর রঞ্ছ্ট থেকে বর্ণিত, নবী করীম 
আজ যখন 5.2 ১5...৯ বলতেন তখন আমীন বলতেন । 
আমীন বলার সময় তার আওয়াজ নিচু হত” 

মতন” (টেক্সট) ছাড়াও সুফিয়ান আস-সওরী এছ ও শু”বা 
এজ্-এর মাঝে হাদীসের “সনদ নিয়েও মতপার্থক্য 


সুনানে ইবনে মাজাহ শরীফে এসেছে, . 
ঝি 1১০0 9) 200 42 0 র্ ৯21১০ 
এ! €৩3০135 66 ৮৮৯০৪এ৪৯' :081 1১] 
চন (5 এ ০০201 48 গল জগ :00$ 0 
1৮১5 || 
হযরত আবু হুরায়রা র্ক্ট থেকে বর্ণিত, মানুষরেরা আমীন 
বলা ছেড়ে দিল; অথচ রাসুলতাহ ব€:84%. .ঈ বলা 
শেষে আমীন বলতেন । এত জোরে বলতেন যে, সামনের 


বিরাজমান । এ কারণে সহীহ আল-বুখারী ও সহীহ মুসলিম কাতারের মানুষজন তা শুনতে পেত আর তাতে গোটা 


শরীফে তাদের রিওয়ায়ত ঠাই পায়নি । 


মুহাদ্দিসীন কেরাম যদিও সুফিয়ান আস-সওরী এঞ্জ্ট-এর 
রিওয়ায়তকে প্রাধান্য দিয়েছেন, তারপরও তারা সফলকাম 


মসজিদ কেঁপে ওঠত 1৮৫ 
এ হাদীসটিও সহীহ নয় । কেননা এ হাদীস হযরত আৰু 


পারেননি । কেননা শু'বা এ্জ্ছ-এর 
সনদের ওপর যেসব ওযর-আপত্তি 
তোলা হয়েছে, এর যথেষ্ট জবাবও 


করেন, রানী রর কত-20 ১৯ 
[।:4॥ পাঠ শেষ করে জোরে 


এটিও সহীহ নয় । কেননা এই সনদে 
'বাহর সাক্কা* নামক একজন রাবী 
আছেন, যিনি যা'ঈফ । 

সুনানে ইবনে মাজাহ শরীফে হযরত 
আলী ্ঞ্ট-এর সুত্রে যে রিওয়ায়ত 
আছে, তাও বিশুদ্ধ নয় ।+ 

কেননা এই সনদের ইবনে আবু লায়লা 
সগীর, যাঈফ | 


ফেকয়ারি'১৩ 


ভে 


মোয়েরে। 
চরিত 
১৫-১ 
১২ 
ঠা মী ও ঁ 
১/ 
৮ রে ৫১ 
৮ রণ রি রি 
উ+ ৫ ৫ 
টু র্‌ চর রী রি 
্ 
রি 
9 ১ 
এ 


পরশ রণ 


[হীন্বি ও আবখ্ুন্বিক শ্পিস্ষীর একটি অনন্ত ১ 
সস. এক ছীনি প্রতিষ্ঠান 
স্থাপিত : ১৪২৪ হিজরী, মুতাবেক ২০০৩ ইংরেজি 


& মনোরম দ্বীনি পরিবেশে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অভিজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলী দ্বারা পিতৃয্নেহে শিক্ষাদান । 
& দ্বীনি শিক্ষার পাশাপাশি বাংলা, ইংরেজি, অংক তথা আধুনিক শিক্ষার সমন্যয় । 

& ধর্মীয় নির্দেশনার বাস্তব অনুশীলনের মাধ্যমে ছাত্রদেরকে আমলী হিসেবে গড়ে তোলা । 
& ছাত্রদের কাপড় ধোয়া, আয়রনসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় কার্ধাদি সম্পন্ন করার ব্যবস্থা । 
& রুটিন মাফিক, স্বাস্থ্য সম্মত ও উন্নতমানের সুষম খাবার পরিবেশন । 

& সুপরিসর পরিচ্ছন্ন নিরাপদ আবাসন ও সার্বক্ষণিক তত্বাবধান | 


শিক্ষাপ্রণালী 


রানী মাত্র দু'বছরে সহীহ-শুদ্ধরূপে কুরআন শরীফ নাজেরা পড়ার যোগ্যরূপে গড়ে তোলা 


প্রয়োজনীয় 
মাসায়িল শিক্ষা দেওয়া হয় । পাশাপাশি প্রে/নার্সারি হতে কে. জি. টু পর্যন্ত বাংলা, 


হয় । ১৫টি সুরা মুখস্থ করানো হয় এবং যাবতীয় দু'আ কালিমা ও 


14 ইংরেজি, অংক শিক্ষা দেওয়া হয় । 


মাত্র তিন/চার বছরে শিশুদের সম্পূর্ণ কুরআন শরীফ তাজবীদসহ সহীহ-শুদ্ধরূপে 
মুখস্থ করার ব্যবস্থা করা হয় । কালেমা-নামাজ, আযান-ইব্বামত, পাক-তাহারাতের 


বিভাগ সুমাত মোতাবেক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। সাথে সাথে আরবী, বাংলা, অংক ও 


ইংরেজির প্রাথমিক স্তর পর্যন্ত শিক্ষা দেওয়া হয় । 


২02০2 মাত্র ছয় বছরে ডিগ্রি পর্যন্ত বাংলা ও ইংরেজিসহ ছালেছ ছানভীয়া 


0048 (জামাআতে হুয়াম) পর্যন্ত শিক্ষা সমাপ্ত করা (অর্থাৎ আট বছরে বি. এ. 
15595859888 পর্যন্ত বাংলা ইংরেজিসহ দাওরায়ে হাদীস সমাপ্ত) । 


বিঃ দভ্র৪- প্রতি বছর শাওয়াল মাসের ০৭. তারিখ হতে ভর্তি আরম্ভ হয় । 


বাড়ি % ১৭২, রোড 7 ৮, ব্লক 7 বি, চান্দগাও আবাসিক এলাকা 
চট্টগ্রাম । ফোন ৫ ০১৯১১ - ৮৮ ১৩ ৪৫, ০১৯১৭-০৪ ৬৬ ০২ 


) আত্তার্তহীদ ১১ 


ধরর্ম।_।দ।র্শ।ন 


হুরায়রা র্ট থেকে আবু আবদুল্লাহ বর্ণনা করেন । তার 
অবস্থা অজানা । আর তার শিষ্য বিশর ইবনে রাফে 
যাঈফ | 

রিওয়ায়ত বর্ণনা করেন ।১৬ 


৪৮৪৪০ 


3১3 2০৯০৪ এ ০৯০ 


25 ৩৪ 
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95 তর্ত রর 1 


৮20 ০৪০ 9 2৩০ পল (62) 
উম্মুল হুসাইন রঞ্ট বলেন, তিনি নবী করীম -এ 
4 


স্ব৫৮। পড়তেন তখন “আমীন” বলতেন | সেই আওয়াজ 


তিনি একেবারে পেছনের নারী-কাতারে দাড়িয়ে 
শোনতেন 1১" 

এই রিওয়ায়তটিও সহীহ নয় । কেননা এই সনদে ইসমাঈল 
ইবনে মুসলিম মক্কী একজন যা“ঈফ রাবী । 

মোটকথা, সশব্দে আমীন" বলা সম্পর্কে যতগুলো রিওয়ায়ত 
'সরীহ" তথা সুস্পষ্ট আছে তার একটাও সহীহ নয় । 


বসূরিদের আমল 
এবার একটু পূর্বসূরিদের আমল দেখা যাক | ইমাম ইবনে 
69১819৩৩৪15 এজ ৯৯০৬4 

“সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়ীদের সিংহভাগই আস্তে আমীন 
বলতেন 1” 

চালু করেন । তার রাজধানী ছিল মক্কা । তার থেকেই মায় 
জোরে আমীন বলার রেওয়াজ চালু হয় । এ জন্যই ইমাম 
আমীন বলা মাযহাব অবলম্বন করেছিলেন । ওদিকে মদীনার 
দৃশ্যপট ছিল এর ব্যতিক্রম | ইমাম মালিক একি ধার কাছে 
মদীনাবাসীর আমলের যথেষ্ট গুরুত্ব রাখে, তিনি আস্তে 
আমীন বলার মত গ্রহণ করেছেন । 


:08 


/চলবে] 


+ আল-হাসকফী, আদ-দ্ুররজ্ল মুখতার তানওয়ীর্ল আবসার ওয়? 
জামিউল বিহার, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান 
(প্রথম সংস্করণ: ১৪২৩ হি. ₹ ২০০২ খ্রি.), পৃ. ৬৫ 

২ আদ-দারদীর, আশ-শরহুস সগীর আলা আকরবিল মাসালিক লি- 
১, পৃ. ৩২৭ 

ও ইবনে কুদামা, আল-ম্বগনী, মাকতাবাতুল কাহিরা, কায়রো, মিসর, খ. 
১, পৃ. ৩৫৩ 


ফেকুয়ারি*১৩ 


৪ ইবনে হাজর আল-আসকলানী, ফতহুল বারী শরহু সহীহ আল- 
বুখারী, দারুল মা'রিফা, বয়রুত, লেবনান (১৩৭৯ হি. 5 ১৯৫৯ 
খি.), খ. ২, পৃ. ২৬৭: ৃ 
৫55 4522 6 ১০, ঁ ০28 41 ি নপক? রা 


০% 59. ৮৫ 


৫ (ক) টিক আস-সহীহ দার ভিউ নাজাত, খ. রি পৃ. 
১৫৬, হাদীস: ৭৮০; (খ) মুসলিম, আাস-সহীহ, দারু ইয়াহইয়ায়িত 
তুরাস আল-আরবী, বয়রুত, লেবনান, খ. ১, পৃ. ৩০৬, হাদীস: ৭২ 
(৪১০), হযরত আবু হুরায়রা র্্ষ থেকে বর্ণিত 

+ (ক) আল-বুখারী, গ্াঁগুক্, খ. ১, পৃ. ১৫৬, হাদীস: ৭৮০; (খ) 
মুসলিম, গাঁগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩০৬, হাদীস: ৭২ (৪১০); (গ) আবু 
দাউদ, আস-স্নান, আল-মাকতাবাতুল আসরিয়া, বয়রুত, লেবনান, 
খ. ১, পৃ. ২৪৬, হাদীস: ৯৩৬ 

+ আল-বুখারী, গ7গুভ, খ. ১, পৃ. ১৫৬, হাদীস: ৭৮২ 

” আত-তিরমিযী, আল-জামিউল কবীর 5 আস-সুনান, মুস্তফা 
আলবাবী ত্যান্ড সন্স পাবলিশিং ত্যান্ড প্রিন্টিং গ্রুপ, হলব, মিসর, খ. 
২, পৃ. ২৭, হাদীস: ২৪৮ 
হযরত ওয়ায়েল ইবনে হুজর ঞ্ছ্ট ইয়ামানের শাহযাদা ছিলেন । 
প্রথমবার যখন তিনি দরবারে নববীতে হাযির হন তখন নবীজী তাকে 
উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান, এমনকি তাঁর আগমনের আগেই নবীজী 
সাহাবায়ে কেরামকে এ সুসংবাদ দেন । তিনি কিছু দিন নবীজীর 
দরবারে থাকেন এবং দীনের জরুরি তালীম অর্জন করে নিজ দেশে 
প্রত্যাবর্তন করেন । 

* আবু দাউদ, গ্রাওজ্ঞ, খ. ১, পৃ. ২৪৬, হাদীস: ৯৩৩ 

+* আবু দাউদ, প্রাজ্ঞ, খ. ১, পৃ. ২৪৬, হাদীস: ৯৩২ 

+* (ক) আহমদ ইবনে হাম্বল, আল-মুসনদ, মুআস্সিসাতুর রিসালা, 
বয়রুত, লেবনান, খ. ৩১, পৃ. ১৩৮, হাদীস: ১৮৮৪৩; (খ) আত- 
তিরমিযী, গ্রাওক্ত, খ. ২, পৃ. ২৮, হাদীস: ২৪৮ 

* আদ-দারাকুতনী, আস-সুনান, মুআস্সিসাতুর রিসালা, বয়রুত, 
লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪২৪ হি. ল ২০০৪ খ্রি.), খ. ২, পৃ. 
১৩৩, হাদীস: ১২৭২ 

“* আদ-দারাকুতনী, গজ খ. ২, পৃ. ১৩৩, হাদীস: ১২৭২: 


00:21 সণ) ১5৯ :08 [3 ০৫ পভ এ রি ০০2 ৩1০০ 

3৫9 6 6809 57:59 

”* ইবনে মাজাহ, আস-স্বনান, দারু ইয়াহইয়ায়িল কুতুব আল- 
আরাবিয়া, বয়রুত, লেবনান, খ. ১, পৃ- ২৭৮, হাদীস: ৮৫৪ 

05541 সু ,] স5৯ ৩19] জিউ এ| 4945 ৯৪ :49 ০৫০৬০ 
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৫ ইবনে মাজাহ, গ্রাঙক্ত, খ. ১, পৃ. ২৭৮, হাদীস: ৮৫৩ 

** ইবনে হিব্বান, আল-মজরাহীন মিনাল মুহাদিসীন ওয়ায হুআফা। 
ওয়াল মাতরাকুন, দারুল ওয়া"য়ী আল-আরবী, হলব, মিসর (প্রথম 
সংস্করণ: ১৩৯৬ হি. ল ১৯৭৬ খি.), খ. ১, পৃ. ১৮৮, ক্র. ১৩০ 

++ ইসহাক ইবনে রাহাওয়াই, আাল-মুস্নদ, মাকতাবাতুল ঈমান, মদীনা 
মুনাওয়ারা, সুউদি আরব (প্রথম সংস্করণ: ১৪১২ হি. _ ১৯৯১ খি.), 
১ খ. ৫১ পৃ- ২৪৪, হাদীস: ২৩৯৬ 
” যফর আহমদ আল-উসমানী, ই'লাউস সুনান, দারুল ফিকর, 
বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪২১ হি. ল ২০০১ খি.), খ. ২, 


পৃ ৭৫৩ 
। আত্তান্তহীদ ১ 
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১০ ডিসেম্বর'১৩ 
আইদসিআরসি'র উদ্যোগে 
আন্তর্জাতিক ইসলামী 
1517771 & 11711. এর 
ওপর অনুষ্ঠিত দিনব্যাপী 
কর্মশালায় বিশিষ্ট 
শিক্ষাবিদ, গবেষক ও 
প্রাবহিক হাফেজ 
মাওলানা ওবায়দ্ুলাহ 
হমযাহ অতি বক্তা 
হিসেবে এ প্রবন্ধটি পাঠ 


করেন । 


মানবসেবা ইসলামে অন্ত্যত্ত গুরুত্ব 
বহন করে । কুরআনের বহু আয়াত ও 
রাসূলের বানী এ কথাই প্রমাণ করে 
যে, মানব সেবা নামায-রোযার মতোই 
বাধ্যতামূলক । ইসলামে জন- 
কল্যাণমূলক কাজ সম্পর্কে যে ধারণা, 
রূপরেখা ও কর্ম-পদ্ধতি দিয়েছে, তা 
অত্যন্ত ব্যাপক ও বহুমুখী । ইসলামের 


ইসলাম সবার সাথে কল্যাণ সাধনের 
কথা বলে । বিশেষ করে যারা অভাব, 


শক্র বা মিত্র; মুদলিম বা অমুসলিম, 

মানুষ বা যে কোন প্রাণী । আল্লাহপাক 
লে চ 

0252 শা 5০528549584 

আরে এত (৯3 599৬ 


12১ $$১৩ ৩58 225৬ ৬212 


কিছু এতিহাসিক 


684401598: ও 6৫ 21৫ 
(5৫ 025545১% $2512 
১ 

“অতঃপর সে ধর্মের ঘাটিতে প্রবেশ 
করেনি । আপনি জানেন সে ঘাটি কি? 
তা হচ্ছে দাসমুক্তি । অথবা দুর্ভিক্ষের 
দিনে অন্নদান এতীম আত্মীয়কে 1” 
ইসলাম সবার প্রতি দয়ালু ও গ্নেহময় 
হতে বলে । কারো প্রতি শক্রতা বা 
বিদ্বেষ যেন একজন মুসলমানকে 
সদাচারণ ও দয়া প্রদর্শন থেকে বিরত 
না রাখে । আল্লাহর রাসুল ইরশাদ 
করেন, 

(| রে 0 ০] ০) 
'যে মানুষের প্রতি দয়ালু নয়, আল্লাহ 
তার প্রতি দয়ালু নয়”? 
হাদীস শরীফে আরও আছে, “তোমরা 
কখনোও মুমিন হতে পারবে না, 
যতক্ষণ না পরস্পর দয়া করবে ।' 
আমরা সবাই দয়ালু । তিনি বললেন, 
শুধু তোমাদের একে অপরকে দয়া 


করা নয়, বরং গোটা মানবজাতির প্রতি 
দয়া, সবার প্রতি দয়া |” 

(82 ৩5 ১12৪৭ রি ১) 
একজন হতভাগা ব্যক্তি ছাড়া, কারো 
অন্তর থেকে দয়া ছিনিয়ে নেয়া হয় 
না। 
ইসলাম প্রাণীর প্রতিও দয়া-সূলভ 
আচারণ করতে বলে । আল্লাহর নবী 
বলেন, 

221 রর ৯515১531192 
নিন ০০1৮215945৬ 
'বাকহীন চতুস্পদ জন্তর বিষয়ে 
তোমরা আল্লাহকে ভয় করো । সুস্থ 
অবস্থায় চড়বে আর সুস্থ অবস্থায় ভক্ষণ 
করবে | 
এটা সর্বজন বিদিত যে, একটি তৃষ্তার্ত 
কুকুরের প্রতি দয়াশীল হওয়ার কারণে 
এক ব্যক্তি জান্নাত লাভ করেছে, 
আরেক নারী একটি বিড়ালকে ক্ষুধার্ত 
রাখার কারণে জাহানামে নিক্ষিপ্ত 
হয়েছে। 
ইসলাম মানব কল্যাণের ভাবধারায় 
ব্যাপক ও বহুমুখী বৈচিত্র এনেছে । 
এটা গতানুগতিক উপায়ে এক প্রকার 
হয় না। মানুষের অভাব, চাহিদা ও 
প্রয়োজনের পাশাপাশি জনকল্যাণে- 
ব্রতি ব্যক্তির শক্তি-সামর্থের ওপর 
নির্ভর করে তা বহু-উপায়ে ও বহুরূপে 
করা যেতে পারে । 


। আত্তার্তহীদ ১৩ 
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তা মানুষের অন্ন, বস্ত্র, আবাসন ও 
চিকিৎসার মতো ব্যক্তিগত অভাব 
পূরণের মাধ্যমে হতে পারে অথবা 
শিক্ষা, সংস্কৃতির মতো আত্মার চাহিদা 
হতে পারে । সে কল্যাণমূলক কাজটি 
যেমন এক ব্যক্তির জন্য করা যায়, 
তেমনি আরো ব্যাপকভাবে কোন 
পরিবার বা পুরো সমাজের জন্য করা 
যায়। 

মানবিক কাজগুলো ইসলামের দৃষ্টিতে 
চলমান ও সার্বক্ষণিক করার বিষয় । 
যাকাত যদিও প্রতি বছর আদায় 
করতে হয় কিন্তু ইসলামে আরও বহু 
দায়িত্বের কথা বলা হয়েছে । যেগুলো 
পরিস্থিতি-প্রেক্ষাপটের ভিত্তিতে 
আবশ্যকীয় হয়ে পড়ে । 
আল্লাহপাক তাদের প্রশংসা করেন, 
যারা দরিদ্র, অনাথ ও যুদ্ধবন্দীকে 
15755 


৩৫ কি পিক 169০8 বেবি ৫ 
১/৩৩ ৩৮৯৩ ঠা ১ ০ 


9 ৩ ০৬ ৩ 26৬2 ওঠ 
এ 4) 4528 ৫ চে ০১৫। উর 

222 8125 
“হে আমাদের পালনকর্তা! সরল পথ 
প্রদর্শনের পর, তুমি আমাদের অন্তরকে 


সত্য লঙ্ঘনে প্রবৃত্ত করো না এবং 
তোমার নিকট হতে আমাদেরকে 
অনুগ্রহ দান করো । তুমি সব কিছুর 
দাতা । হে আমাদের পালনকর্তা! তুমি 
মানুষকে একদিন অব্যশই একত্রিত 
করবে; এতে কোন সন্দেহ নেই নিশ্চয় 
আল্লাহ তার ওয়াদা অন্যথা করেন 
না। 


যে কোন কাজের পেছনে প্রেরণাদায়ক, 
উত্সাহ যোগায় এমন মৌলিক কিছু 
অনুপ্রাণিত হয়, হয় উদ্যমী ও তৎপর । 
ইসালাম মানুষের সে মন-মানসিকতার 
কথা বুঝে, তাই কুরআন ও হাদীসে 
তাদের কাজের প্রতিদান এবং ত্যাগের 
মূল্যয়ানের কথা জোরালোভাবে ব্যক্ত 
করা হয়েছে । তাদের সবচেয়ে বড় 
প্রাপ্তি হলো আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন । 
যেমন-_ কুরআনে আছে, 


ফেকয়ারি'১৩ 


& ১৮০5 এ) 
বিচিতে 

এবং নিজের মনকে সুদৃঢ় করার 
জন্যে । তাদের উদাহারণ টিলায় 


আরও ইরশাদ হয়েছে, 

৫235 ৩5 44014428225 
902৫ 

করি এবং তোমাদের কাছে কোন 

প্রতিদান ও কৃতজ্ঞতা কামনা করি 

না।” 

জান্নাত লাভ । যেমন-_ আল্লাহ বলেন, 


পে পর 555) 510) ৮৮৮ 


৩৪৬১ ৬ ডা 2 058 401 


(55 ০৮525 ০2১৬ ১৪৭ ৪০০ 
2৯৩১ পা ঞ১ ০8 ৫1৮22১১০৬৩৪ 


95) পার্ইি, 5৫2 


কি 
কুর্জের যার তলদেশে প্রবাহিত হয় 
প্রশবন । তারা সেগুলোরই মাঝে 
থাকবে । আর এসব কানন-কুপ্জে 
থাকবে, পরিচ্ছন থাকার ঘর । বস্তুত এ 
আল্লাহর সন্তুষ্টি । এটিই হল মহান 


কৃতকার্যতা 
মহত্ত স্ব অর্জন চট পন 
রিনি শি (1988 এ 1৯ ৫৫ 


:54454766565528 
“কস্মিককালেও কল্যাণ লাভ করতে 
পারবে না, যদি তোমাদের প্রিয় বস্তু 
থেকে তোমরা ব্যয় না কর। আর 
তোমরা যা কিছু ব্যয় করবে, আল্নাহ 
তা জানেন 1৯ 


অধিকন্তু ইসলাম জনকল্যাণে ব্রতী 
মানুষকে নৈতিক সমর্থন দিয়ে তার 


797 
উজ্জীবিত । তাদেরকে মুক্তাকী, প্রকৃত 
মুমিন, বুদ্ধিমান ও এ দি 
ইত্যাদি অভিধায়ে ভূষিত করেছে । 
নলহপাক ইরশাদ করছেন: 


৪ &ঁ 


নি 2.2 ত৮৫ নে ! 
১৫৬ 5 43 842 ৩৫৪ এু১ 
৫) ০০2 92৮৮9৮৫ 5৮5 9 2 


[65 6৯.) ৩৯৯০ ৪ এ) ০৮ 


৯৩ 
২. 
উরি 


পরহেযগারদের জন্য ৷ যারা অদেখা 
বিষয়ের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করে এবং 
নামায প্রতিষ্ঠা করে । আর আমি 
তাদেরকে যে রুঘি দান করেছি তা 
থেকে ব্যয় করে |”, 


84285428306 55 655 ৫৮ 0৩1 

ভে ৩ 4 ৬5 ৩৪ 48 এন 
১০৮৩১৪৫০৯ 

এবং আমি তাদেরকে দি 

তা থেকে ব্যয় করে। তারাই হল 

সত্যিকার ঈমানদার, তাদের জন্য 

মর্যাদা, ক্ষমা এবং সম্মানজনক 

রুষি 1৯২ 

৩৫ ভু 45605481 0916 এ 

৫9৫ ৬৩৫৭ % ৮6৫ জ : এ ৫ 


পরই] 28 


9985 ৩৮৮ টু 21 ১৫ ৩৯৯ 


পা ত৫56 ১5৮ রী 
রি চর 
টি ত54 তে ত ১9৫ পে হু প্র 
ঠ ্্ত 
পর্ণ ৯৮১৫৫ পপ ৫৮৮ 


৯৮ ৩৯ 5 রর তা 
89.৫)1১৬2 ০৫) এ 2552155 ৩:১১।, 


৬ 


প্র 512৫৮ 


025৫ দু ভুত 59124৫৮ 
055৬৬ 2 2৪০১৬ 21১৮১৪6691৯, 


25 2৪ স্পট পেত পর পাপা? 
ট 1023 


০৪ এএম হিস 


'যে ব্যক্তি জানে যে, যা কিছু 
পালনকতরি পক্ষ থেকে আপনার প্রতি 
অবতীর্ণ হয়েছে তা সত্য, সে কি সেই 
ব্যক্তির সমান, যে অন্ধ? তারাই 
বোঝে, যারা বোধশক্তিসম্পন্ন ৷ এরা 
এমন লোক, যারা আন্নাহর প্রতিশ্রুতি 
পূর্ণ করে এবং অঙ্গীকার ভঙ্গ করে না। 


)॥ আত্তান্তহীদ ১৪ 
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এবং যারা বজায় সেই সম্পর্ক যা 
বজায় রাখতে আল্লাহ আদেশ 
দিয়েছেন এবং পালনকরতাকে ভয় করে 
এবং কঠোর হিসাবের আশঙ্কা । আর 
আমি তাদেরকে যা দিয়েছি, তা থেকে 


গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে এবং 


যারা মন্দের বিপরীতে ভালো করে 


গৃহ সি 
০9 20652 ৩০ 03 305৮৫ 


2552৫ 2৫. 55 


০) ৬ ১) 85 90১১ 2৪ 


চা 
“তারা রাতের সামান্য অংশেই নিদ্া 
প্রার্থনা করত এবং তাদের ধন- 
সম্পদের প্রার্থী ও বঞ্চিতের হক 
ছিল | 


9 তাআলা বলেন, 


৫ (৩০ র৩৬%৮৬৩ 10 
28956 ৩8 285 524৬5 


উপর পর্পি ৮৫ 


92359 2৩ 2১2 
পালনকর্তা তার বান্দাদের মধ্যে যাকে 
ইচ্ছা রিষক বাড়িয়ে দেন এবং সীমিত 
পরিমানে দেন । তোমরা যা কিছু ব্যয় 
কর, তিনি তার বিনিময় দেন । তিনি 
উত্তম রিষ্কদীতা 1১৫ 


৬ ৬ ৬৮৫ 0 ৫5 ০৪ ০৮৩৬ এ ০ 
52 লা 0৩ 0915855 55৫ 
28553 (55 5এ%। 42 2 4] 5553 
9023 2852004476 
তাদেরকে সৎপথে আনার দায় 
তোমার নয় । বরং আল্লাহ যাকে ইচ্ছা 


সৎপথে পরিচালিত করেন । যে মাল 
তোমরা ব্যয় কর, তা নিজ 


ফেকয়ারি'১৩ 


উপকারার্থেই কর। আল্লাহর অস্তুষ্টি 
না । তোমরা যে অর্থ ব্যয় করবে, তার 
পুরস্কার পুরোপুরি পেয়ে যাবে এবং 
না। 


ব্যয়কারীকে উত্তম প্রতিদান দাও, আর 
ব্যয় থেকে বিরত থাকা ব্যক্তিকে ধ্বংস 
দাও ।' 

জনসেবা, সমাজসেবা, বিপন্ন মানবতা 
ও দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের জন্য রসূল করীম 
ঞ্রঞ্জঈ-এর কিছু ঘটনা, এমর্মে সাহাবায়ে 
কিরামের কতিপয় ঘটনা ও পুণ্যত্মা 
কিছু মুসলিম মনীষীদের উজ্্বল দৃষ্টান্ত 
আমরা পেশ করছি: 

প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ এক 
মুহূর্তের জন্যও ঘরে রাখা আল্লাহর 
রাসূল জ্-এর পছন্দ ছিল না, তদ্রপ 
সদকার মাল যা মুসলমান সাধারনের 
মাঝে বন্টন করার জন্য তার কাছে 
আসত, এক মুহূর্তের জন্য সেগুলো 
ঘরে ফেলে রাখা তিনি বরদাশত 
করতেন না । এমনকি সমস্ত মাল বন্টন 
শেষ হওয়া পর্যন্ত যেন কি চরম অস্বস্তি 
ও উৎকণ্ঠা বিরাজ করত তার চেহারা 
রি 

যখন মৃত্যুশয্যায় শায়িত, তখন 
আমার কাছে ছয়-সাতটি দিনার ছিল । 
তিনি আমাকে অবিলম্বে সেগুলো 
অভাবী লোকদের মাঝে বিলিয়ে 
দেওয়ার নির্দেশ দিলেন । কিন্তু তার 
অস্বভাবিক রোগযন্ত্রনায় আমার তখন 
হুশ ছিল না। কিছুক্ষণ পর তিনি 
£ কী করেছ"? আমি বললাম, আপনার 
অত্যাধিক রোগ-যন্ত্রনার কারণে 
সেকথা আমার মনে ছিল না। তখন 
হাতে রেখে বললেন, “আল্লাহর নবীর 
কী পরিণাম হবে, যদি তিনি এগুলো 
ঘরে রেখে আল্লাহর কাছে উপস্থিত 
হন ।' 


প্রায়োজনাতিরিক্ত সম্পদ ঘর থেকে 
বের করা, অন্যাদের মাঝে বিলিয়ে 
দেয়ার ব্যপারে তিনি মোটেই বিলম্ব 
করতেন না কিংবা সময়ের জন্য 
মুূলতবিও করতেন না । 
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হযরত উকবা ইবনুল হারিস রক 
পিরিতি 
খুব দ্রুত ঘরের ভেতরে চলে গেলেন । 
তার এই অস্বাভাবিক ব্যস্ততা লক্ষ্য 


হযরত জাবির এট বর্ণনা করেন, 
রাসূলুল্লাহ গ্রঞ্জ-এর কাছে এক ব্যক্তি 
এসে ভিক্ষা চাইলে তিনি তাকে দান 
করেন । অতঃপর আরেক ব্যক্তি এসে 
চাইলে (না থাকার দরুন) কিছু 
আগামীতে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন । 
হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব দাড়িয়ে 
বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার 
কাছে চাওয়া হলো আপনি দিলেন । 
অতঃপর চাওয়া হলে পুনরায় দিলেন । 
আবার চাওয়া হলে আপনি দেওয়ার 
ওয়াদা করলেন। রাসূলের কাছে 
একথা পছন্দ হয়নি । অপছন্দের ভাব 
লক্ষ্য করে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে 
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রাসূলুল্লাহ! আপনি ব্যয় করুন। 
আরশের অধিপতির কাছে স্বল্পতার ভয় 
করবেন না । রাসূল জজ এর জবাবে 


বললেন, “আমাকে তাই নির্দেশ দেওয়া 
হয়েছে । 
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পারেনি নারি নাকি সারার 
উদ্ট-এর কাছে আসল । তাদের 
চেহারায় অনাহারের চাপ দেখে 
রাসূলুল্লাহ শ্রই্-এর চেহারা মুবারকে 
উদ্বেগ-উৎকগ্ঠা ও মনোব্যথার স্পষ্ট 
ছাপ ভেসে উঠল । অতঃপর তিনি 
ভাষণ দিতে দীড়ালেন। সুরা আন- 
নিসার প্রথম আয়াতগুলি তিলাওয়াত 
করলেন । অতঃপর এসব অনাহারক্রিষ্ট 
মানুষদেরকে সদকা দিতে বললেন । 
ফলে প্রচুর খাবার ও দান জমা হলো । 
হা এন চেয়ার আসন জিতে 
উঠল ।”৮ 

উল্লেখ্য তারা তখনও ইসলাম গ্রহণ 
করেনি । মানবসেবার ক্ষেত্রে রাসূল 
জ্ট-এর আদর্শ হলো “সবার ওপরে 
মানুষ সত্য ॥ এ সত্যকে কথায় ও 


কাজে স্বীয় অনুসারীদের সম্মুখে তুলে 
ফেব্ুয়ারি'১৩ 


ধরেছিলেন তিনি । তার দৃষ্টিতে দুঃখে- 
শোকে মানুষের পাশে এসে দীড়ান | 
মানুষের অভাব ও প্রয়োজন মেটান । 
সহানুভূতি, সহমর্মিতা ও 
কল্যাণকামনাই হচ্ছে সর্বোত্তম 
ইবাদত । মানবসেবা ও খিদমতে 
খালকই হচ্ছে আল্লাহর নৈকট্যলাভের 
সহজতম পন্থা । এ বিষয়ে যে যতটুকু 

হবে, আল্লাহার নৈকট্য ও 
সানিধ্য থেকে সে ততটুকু দূরে সরে 
পড়বে । 


ঁ. মানব সেবার কিছু ঘটনা 
নবীজী ঞ্্জী-এর এ সুমহান আদর্শ, 
3 পৃণ্যাত্মা সাহাবাগণের জীবনের প্রতিটি 
ক্ষেত্রেই সুগভীর প্রভাব বিস্তার 
করেছিল । তারা ছিলেন এমন নিখুঁত 
দর্পনপূর্ণ, প্রতিবিষ্বিত হয়ে ছিল রাসূল 
ঞ্জ-এর সুমহান জীবনার্দশ | বস্তৃত 
যিনি আল্লাহর রাসূল এর যত 
বেশি ঘনিষ্ট ছিলেন, নবীজীবনের সাথে 
তার জীবনের সাদৃশ্যও ছিল তত 
৬৪১১০ 
অতুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন, যা 
পরী ইতিহাসের পাতায় খুবই 
বিরল । 
শ্রেষ্ঠ বাগান “বায়রহা কুপটি' সাদকা 
করে দিয়েছিলেন । আনসারীরা অভাবী 
মানুষদের জন্য প্রত্যেক বাগানে 


৩০টিরও অধিক পথ খুলে 
দিয়েছিলেন । 
হযরত আয়িশা ঞ্জ্ট একবার একলাখ 


দেরহাম অভাবী” লোকদের মধ্যে 
বিলিয়ে দেন। নিজের জন্য একটি 
দেরহামও অবশিষ্ট ছিল না। অথচ 
ঘরে তখন ইফতার করার মতো কিছুই 
নেয় । পরিচারিকা অনুযোগ জানালে 
তিনি বললেন, আগে কেন বলোনি? না 
হয় কিছু রেখে দিতাম । 

বলেন, রাসুল &উ্রস্এর জনৈক 
সাহাবীর ঘরে একটি বকরির মাথা 


হাদিয়া এল | তিনি ভাবলেন, অমুক 
প্রতিবেশী ভাই আমার চেয়ে বেশি 
অভাবী, তাই চুপিসারে সে মাথা তিনি 
দিলেন । কিন্তু তিনিও একই ধারায় 
চিন্তা করলেন এবং মাথাটি তৃতীয় 
একজনের বাড়িতে গিয়ে পৌছে দিল । 
এভাবে একে একে সাতটি ঘর ঘুরে 
আবার তা ফিরে এল প্রথমোক্ত 
সাহাবীর ঘরে | 

হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ 
এল একবার জমি বিক্রি করে পাওয়া 
৪০ হাজার দিনার বনী যুহরায় ও 
রাসূল জঞঈ-এর স্ত্রীগণের মাঝে বিলিয়ে 
দেন । 

পুরো মদীনাবাসী ইবনে আওফ রগ 
এর দান-দক্ষিণ্য দ্বারা উপকৃত হতেন । 
এক-তৃতীয়াংশকে খণ দিয়ে, আরেক 
তৃতীয়াংশের খনপরিশোধ করে এবং 
আরেক তৃতীয়াংশ দান করে । 
হযরত ইবনে আওফ র্ু একসময় 
বোঝায়কৃত ৭০০ উট খাদ্য-শস্যসহ 
দান করেন । 

জমি বিক্রিলন্ধ ৭ লাখ দেরহাম বিলিয়ে 
দেন । 

সাহাবাগণের মধ্যে হযরত উসমান 
পল্টু ছিলেন সবচেয়ে সচ্ছল ও 
সম্পদশালী ব্যক্তি | তিনি মানুষের 
মেহমানদারি করতেন অত্যন্ত 
বদান্যতার সাথে । কিন্তু ঘরে খেতেন 
খুবই সাধারণ খাবার । মদীনার 
দরিদ্রতম ব্যক্তিটিও সম্ভবত: তার চেয়ে 
ভালো খাবার খেত । 

একদিন হযরত আলী ইবনে আবু 
তালেব র্ক্-কে ক্রন্দনরত দেখা 
যায়। কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি 
বলেন, ৭ দিন ধরে আমার ঘরে কোন 
মেহমান আসেনি । আমার ভয় হচ্ছে 
আল্লাহ আমাকে অপামানিত করেছেন । 
সাহাবা কেরাম রনাউ-এর মাধ্যমে 
রিনার এই 
সুমহান নববী শিক্ষা ও আদর্শের 
প্রতিফলন ঘটেছিল । হযরত হাসান 
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মুসলমানদের অবস্থা এই ছিল (তার 
যুগে) সকাল হওয়ার সাথে সাথেই 
মিসকিন, বিধবা ও অসহায় লোকদের 
হাল-অবস্থা জানার জন্য । 

স্বাভাবিক কারণে আহলে বায়ত তথা 
রাসূল ক্&-এর পরিবারের সদস্যগণও 
এক্ষেত্রে অন্য মুসলমানদের চেয়ে 
অনেক এগিয়ে ছিলেন । 

জাফর এঞঞ্ছ-এর বদান্যতা, মানব- 
সেবা ও ইয়াতিম প্রতিপালনের অনেক 
ঘটনাই এঁতিহাসিকগণ লিপিবদ্ধ 
করেছেন । হযরত যয়নুল আবিদীন 
লিও  উত্তারাধিকার সূত্রে এই 
পুরোমাত্রায় | 

মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক ছি বর্ণনা 
করেছেন, মদীনায় এমন অনেক লোক 
ছিল, যারা জানতেই পারত না যে, 
কিভাবে দিন গুজরান হচ্ছে এবং কোন 
অজ্ঞাত স্থান থেকে নিয়মিত তাদের 
কাছে খাদ্য-দ্রব্য, অর্থ-কড়ি ও হাদিয়া 
আসছে । হযরত যয়নুল আবিদীন 
এ্ছি-এর ইন্তিকালের পর যখন এটা 
বন্ধ হয়ে গেল, তখনই কেবল 
মদীনাবাসীগণ চিনতে পেরেছিলেন 
পৌছে দিতেন এবং যার অদৃশ্য 
ম্নেহছায়ায় মদীনার ইয়াতিম ও 
বিধবারা এতদিন নিশ্চিন্ত জীবন-যাপন 
করছিল । তার মৃত্যুর পরে দেখা গেল, 
ইয়াতিম, বিধবা, দরিদ্র মুসলমানদের 
ঘরে ঘরে খাদ্য-্রব্য বয়ে নেওয়ার 
ফলে কাধে ও ফিকে কালো দাগ পড়ে 
গেছে। 

পরবর্তীযুগেও হব্কনী পীর-মাশায়েখ, 
ওলামায়ে কেরাম ও ন্যায়পরায়ণ, সৎ 
মুসলিম শাসক এ মহান আদর্শ যথাযথ 
সংরক্ষণ করেছেন । ইতিহাস ও জীবন 
কল্যাণ কামনা ও ইয়াতিম-বিধবা 
প্রতিপালনের অসংখ্য বিস্ময়কর 
ঘটনায় ভরপুর | পীর-মাশায়েখগণের 


ফেকয়ারি'১৩ 


মধ্যে আবদুল কাদির জিলানী রা 
এর কথাই বলি । তিনি একবার নিজের 
তালুতে মনে হয় কোন ফুটো আছে, 
সে জন্যই এ হাতে কোন কিছু স্থায়ী 
হয় না। ১০০০ দিনার হলেও 
অল্পক্ষণের মধ্যে তা শেষ হয়ে যায় । 
একবার তিনি বলেছেন, আমার খুবই 
হয়ে যাই এবং দুঃখী-দরিদ্র ও 
ক্ষুধার্তদের খাওয়াতে থাকি । 

ওলামাদের মধ্যে আল্লামা ইবনে 
তাইমিয়া ঞ্রক্্ট-এর কথা বলা যাক। 
ইলমের গভীরতা ও পাপ্তিত্যের 
কোন ক্ষতি করেনি । সমসাময়িক 
লিখেছেন, মাঝে মাঝে সোনা-রুপা ও 
ধন-দৌলতের স্তুপ এসে জমা হতো 
তার কাছে। অল্পক্ষণের মধ্যে সবই 
বন্টন করে দিতেন এবং কাপড় ঝাড়া 
দিয়ে এমনভাবে উঠে দীড়াতেন যেন 
এতক্ষন স্তপীকৃত ময়লার পাশে বসে 
ছিলেন । দানশীলতা এমন পধযাঁয়ে 
পৌছেছিল যে, দেওয়ার মতো কিছু না 
দিতেন । তবুও কোন আল্লাহর বান্দা 
হাত পেতে খালি হাত ফিরে যাবে এটা 
তিনি পছন্দ করতেন না । 


রাখে । এতে তার ঈমানের সত্যতার 
পরীক্ষা হয় । রোজা ভঙ্গ 
করা, শপথ ভঙ্গ করা, বা যিহারের মত 
সেবার মাধ্যমে দিতে হয় । এ বিষয়ে 
কোরআনের আয়াত ও রাসূল ক্রই-এর 

হাদিসের আধিক্য মানব-সেবার রূপ 


বিস্তৃত করেছেন । 


খাদ্য ও পানি সরবরাহ, শিক্ষা ও 
চিকিৎসা সেবা, আবাসন ও গৃহায়ণ, 
ক্ষুদ্র খণ বিতরণ, মেধা, শ্রম ও সময় 
দিয়ে কাজে অং 
গ্রহণ শান্তি ও নিরাপত্তা সুনিশ্চিত 
করার জন্য যে কোন প্রয়াস গ্রহণ 
ইয়াতীম ও বিধবা প্রতিপালন, 
প্রতিবন্ধী ও পঙ্গুর পুনর্সিন সবই 
মানব সেবার অন্তর্ভুক্ত । সবচেয়ে বড় 
বিষয় হলো মানবতাবোধ জাগিয়ে 
তোলা | “মানুষ মানুষের জন্য” সে 


সত্যটি প্রতিষ্ঠিত করা । মুসলিম 
উম্মাহের মনে সে অনুভূতি আরো 
তীব্রভাবে জেগে উঠুক । 


* আল-কুরআন, সরা আল-বাকারা, ২:২১৫ 
২. আল-কুরআন, সুরা আল-বালাদ, 
৯০:১১-১৫ 
* আত-তাবারানী, আল-যু 'জায়ুল কবীর, 
মাকতাবাতু তায়মিয়া, কায়রো, 
মিসর, খ. ২, পৃ. ২৯৭, হাদীস: টে 
হযরত জরীর ইবনে আবদুললাহ 
ও 
. আহমদ ইবনে হাম্বল, আল-মুসনদ, 
[সিসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান, 
খ. ১৫, পৃ. ৪৩৯, হাদীস: ৯৭০২, হযরত 
আবু হুরায়রা ক্ষ থেকে বর্ণিত 


মাকতাবাতুল আসরিয়া, বয়রুত, লেবনান, 
খ. ৩, পৃ. ২৩, হাদীস: ২৫৪৮ 

« আল-কুরআন, সুর। আলে ইমরান, ৩:৮-৯ 
, আল-কুরআন, সুরা আল-বাকারা, ২:২৬৫ 
. আল-কুরআন, সরা আল-ইনসান, ৭৬:৯ 

১ আল-কুরআন, সুরা আত-ত7ওবা, ৯:৭২ 

* আল-কুরআন, সরা আলে ইমরান, ৩:৯২ 
** আল-কুরআন, সুর) আল-বাকারা, ২:২-৩ 
+২ আল-কুরআন, সুরা আল-আনফাল, 
৮:৩-৪ 

**.. আল-কুরআন, সুরা আর-রা" 
১৩:১৯-২২ 

+* আল-কুরআন, সুরা আয-যারিয়াত, 
৫১:১৭-১৯ 

” আল-কুরআন, সরা সাবা, ৩৪:৩৯ 

** আল-কুরআন, সরা আল-বাকারা, ২:২৭২ 
* আল-বুখারী, আস-সহীহ্‌ দারু তওকিন 
নাজাত, খ. ২, পৃ. ৬৭, হাদীস: ১২২১ 

*৮* ইবনে জরীর আত-তাবারী, আস-সহীহ, 
তাহবীরল জাদার ওযা তীর সাবিত 
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[আমাদের নামাযে অসংখ্য ক্রটি-বিচ্যুতি থাকা সত্বেও একথা বলতে পারি যে, সুন্নাহর আলোকে আমাদের নামায 
নবী করীম এর নামাযের সাথে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যশীল । কেননা নবী করীম ঞ্জ্ঁএর ইরশাদ: “তোমরা নামায 
পড় যেভাবে আমাকে নামায পড়তে দেখেছ ।” এই নিদেশের আলোকেই আমাদের নামায প্রবর্তিত । আমাদের 
নামায পালনের প্রতিটি বিধান হাদীসে রাসূল তথা সুন্নাহর ওপরই নির্ভরশীল | সুনাহর বাইরে মনগড়া বা 
কল্পণাপ্রসূত কোন বিধানের স্থান আমাদের নামাযে নেই এবং তা আমরা পালনও করি না । 

কিন্ত তা সত্তেও সীমিত কিছুসংখ্যক লোক আমাদের বর্তমান নামাযপদ্ধাতি ভুল ও মনগড়া ভিত্তির ওপর নির্ভরশীল 
বলে প্রচার করে সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে অস্থিরতা ও কোন্দল সৃষ্টি করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে । আমরা তাদের 
এই চেষ্টার নির্ভরযোগ্য দলীল-প্রমাণ দ্বারা খওন, সাধারণ মুসলমানদের বর্তমান নামায পদ্ধতি শরীয়ত-সম্মত 
সাব্যস্ত করণ, সুনাহর নিরিখে আমাদের নামায পধযার্লোচনাকরণ ও সুনাহর প্রমাণগুলো সকলের জন্য সহজলভ্য 


করণের লক্ষ্যে মহিলা ও পুরুষের পূর্ণাঙ্গ নামায বিশুদ্ধ হাদীসের আলোকে শিরোনামে এই লেখা আপনাদের 


সামনে উপস্থাপন করতে যাচ্ছি । এর ধারাবাহিকতা নামাষের সর্বশেষ বিধান পর্যন্ত চলতে থাকবে ইনশাআল্লাহ || 


পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের বিবরণ 
দৈনিক পাচ ওয়াক্ত নামাযের মধ্যে 
ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাতে মুয়াক্কাদা, 
সুনাতে গায়বে মুয়াক্কাদা ও নফল 
অন্তর্ভুক্ত রয়েছে । 

ফরয: যা শব্দ ও অর্থগত দিক থেকে 
এমন দলীল [কুরআন ও হাদীস] দ্বারা 
প্রমাণিত যেখানে সন্দেহ-সং 
অবকাশমাত্র নেই । এর ওপর আন্তরিক 
বিশ্বাস স্থাপন করা ও কার্ষক্ষেত্রে তা 
পালন করা অপরিহার্য, পরিত্যাগ করা 
হারাম ও ফিসক এবং অস্বীকার করা 
কুফর । তবে যেখানে শব্দগত দিক 
থেকে কত'ঈ হওয়া সত্তেও অর্থগত 
দিক থেকে সন্দেহের অবকাশ থাকে, 
তাতে ফরযিয়ত সাব্যস্ত হয় না। 


ওয়াজিব: যা দলীলে গায়রে কত'ঈ বা 
এমন দলীল [হাদীস] দ্বারা প্রমাণিত যা 
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শব্দের দিক থেকে সুনিশ্চিত নয়, তবে 
তথ্যের দিক থেকে নিশ্চিত । এর দ্বারা 
আমল জরুরি হওয়াটা সাব্যস্ত হয়, 


কিন্তু ফরযের ন্যায় নিশ্যয়তা ও 
অকট্যতা অর্জন হয় না। যেমন- 
আখবারে আহাদ | নবী করীম ভ্রু 
নিরবিচ্ছিনভাবে নিয়মিত এই বিধান 
পালন করেছেন বিধায় তা পালন করা 
উম্মতের জন্য জরুরি এবং পরিত্যাগ 
করা গুনাহ ও শাস্তিযোগ্য । তবে এর 
অস্বীকার করা গোমরাহি, কুফর নয় । 
সুন্নাতে মুয়াক্কাদা: যা নবী করীম আজ 
সর্বদা নিয়মিত পালন করেছেন। 
আদায়ের ক্ষেত্রে ওয়াজিবের ন্যায় 
গুরুত্ব বহন করে তবে শাস্তিযোগ্য 
নয় । ইমাম খাহিরযাদা এ্রজ্ছি বলেন, 
পালন করা সওয়াবের কাজ, তবে 
পরিত্যাগ করা মন্দ ও নিন্দনীয় । 


জী অধিকাংশ সময় পালন 
ছেড়েও দিয়েছেন। তা পালন করা 
সওয়াব, কিন্তু পরিত্যাগ করা কোন 
গুনাহ ও নন্দনীয় নয় । 

নফল: ফরায়েষ ও ওয়াজিবাতের ওপর 
অতিরিক্ত যা করলে সওয়াব রয়েছে না 
নফল । একে আরবি ভাষায় মানদৃব, 
তাতাওণউ ও মুস্তাহাবও বলা হয় ।২ 


ফরয নামাযের ফযীলত 

কুরআন করীমে আল্লাহ তা“আলা 

৮৮৬ 58১.) 5 5৯85 4) 0852 
8৫1৩ 


॥ আত্তার্তহীদ্‌ ১৮ 
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পর্ণ তারক 
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নামায কায়েম করবে এবং যাকাত 
দেবে । এটাই সঠিক কর্ম 15 
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রি 
আমরা 


“আমি নবী করীম রঞ্জু থেকে শুনেছি, 
নামায আল্লাহ তাআলা ফরয 
করেছেন । যে তা সুন্দভাবে অযু করে 
সময়মতো পরিপূর্ণ রুকু ও খুশু”য়ের 
সাথে নামায আদায় করবে, আন্মাহর 
পক্ষ থেকে তার জন্য ওয়াদা রয়েছে 
যে, তিনি তাকে ক্ষমা করবেন । আর 
যে ব্যক্তি তা যথাযথভাবে আদায় 
করবে না, তার জন্য আল্লাহর পক্ষ 
হতে কোন অঙ্গীকার নেই | তিনি ইচ্ছে 
করলে তাকে ক্ষমা করতে পারেন এবং 
ইচ্ছে করলে তাকে আযাব দিতে 
পারেন | 


হযরত আনাস ইবনে মালিক 
থেকে বর্ণিত, নবী করীম ঞ্ঞ্জ ইরশাদ 
করেছেন, 


ফেকয়ারি'১৩ 
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ঠা? 3১১ চে 
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880 2 এন এ এ 
'আল্লাহ তা'আলা আমার উম্মতের 
ওপর পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায ফরঘ 
করেছেন । আমি তা নিয়ে হযরত মুসা 
/বি-এর পাশ অতিক্রম করলে তিনি 
জিজাসা করেন, আল্লাহ তাআলা 
রর মি িহিভিনি জা 
ওয়াক্ত নামায ফরয করেছেন । তিনি 
বললেন, তুমি তোমার প্রভুর কাছে 
পুনরায় যাও । কেননা তোমার উম্মত 
তা পালন করার সামর্থ রাখে না। 
আমি পুনরায় গেলাম এবং আল্লাহ 
তা'আলা এর একটি অংশ কমায়ে 
দিলেন। অতপর আমি হযরত মুসা 

£পারব্টি-এর নিকট দিয়ে পুনরায় 
৪ ব৮-8৬৯- 
অংশ কমায়ে দিয়েছেন | তিনি 
পুনরায় যাও, তোমার উম্মত তা পালন 
করার সামর্থ রাখে না । আমি পুনরায় 
ফিরে গেলাম এবং তিনি আরেকটি 


প্রতিপালকের নিকট ফিরে যেও, 
তোমার উম্মত তা পালন করার সামর্থ 
রাখে না। আমি আল্লাহর দরবারে 
উপস্থিত হলাম তিনি বললেন, এই পাঁচ 
ওয়াক্ত নামায পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামাযের 
সমতুল্য । আমার কাছে কথা পরিবর্তন 
হয় না। অতপর আমি মূসা এবি 
কাছে জব 
কিরে ধা) দাড়ি বকাহিলান, পারি 
আমার প্রতিপালক থেকে লঙ্জিতবোধ 
করছি” 


:005 এ 1 ০ ০ 2 টনি 
এ 2229০11 2৪ ০220) 


মর নে 
বর্ণিত, নবী করীম ক্ট ইরশাদ 


করেছেন, “পাচ ওয়াক্ত নামায, এক 
জুমআ থেকে অপর জুমু'আর মধ্যবতী 
গুনাহসমূহের কাফ্ফারাস্বরূপ 1”? 


49 তা পু ১ ঞ 8205 ৩6 
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'উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়িশা এ 
থেকে বর্ণিত, নামায সফরে এবং 


হাযরে [ইকামতে] দুই দুই রাকা'আত 


1248১ 50214 
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(42251 দখা ৪৮৫৫ ০ 
দিয়ে কোন নহর প্রবাহিত থাকে এবং 
সে তাতে দৈনিক পাঁচবার গোসল 
বাকি থাকবে কি"? সাহাবায়ে কেরাম 
উত্তর দিলেন, তার শরীরে কোন ময়লা 
বাকি থাকবে না । নবীজি স্রুঞ্টু বললেন 
'এটি হল পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের দৃষ্টান্ত 
যার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা গুনাকে 
ক্ষমা করেন |” 


আবদুল মালিক ইবনুর রবী তার পিতা 
থেকে এবং তিনি তার দাদা হযরত 
সাবরা ক্ষ থেকে বর্ণিত, নবী করীম 
স্ঞ্জ ইরশাদ করেছেন, 

*০১- শোও ৩8০ ৯! 215) 


৮০৫7৮ 485 
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“তোমরা সন্তানকে সাত বছরে নামায 
শিক্ষা দাও এবং যখন দশ বছরে 
উপনিত হয় তাকে নামাযের জন্য 
প্রহার কর 1? 


নামাযের আদেশ দাও এবং যখন তারা 
দশ বছরে উপনিত হয়, তাদেরকে 
প্রহার কর এবং তাদের বিছানা পৃথক 
করে দাও ।”১১ 


থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
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নজদের অদিবাসী এক লোক বিক্ষিপ্ত 
চুলওয়ালা নবী করীম ্রুঞ্ঈ-এর নিকট 
উপস্থিত হল । আমরা তার গুনগ্তন 
আওয়ায শুনতে পেয়েছি, কিন্তু তার 
কথা বুঝতে পারছি না। সে নবী করীম 
স্্ঈ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে ইসলাম 
সম্পর্কে জানতে চাইল ৷ নবাজী ভ্রু 
বললেন, দৈনিক পাচ ওয়াক্ত নামায 
ফরয করা হয়েছে । সে জিজ্ঞাসা 
করল, তা ছাড়া আর কিছু ফরয আছে 
কি? নবীজী জজ উত্তর দিলেন, 'না। 
তবে তুমি যা ইচ্ছে নফল আদায় 
করতে পার এবং রামাযানের রোযা 
ফরয করা হয়েছে । সে বলল, আমার 
ওপর তা ছাড়া আর কোন ফরয আছে 
কি? নবীজী প্র্জ বললেন, না । তবে 
যা ইচ্ছে তুমি নফল রোযা রাখতে 
পার । জতঃপর'বী করীম তাকে 
যাকাত ফরযের কথা উল্লেখ করেছেন । 
সে বলল, তা ছাড়া আমার ওপর অন্য 
কোন ফরয আছে কি? নবীজী 
বললেন, 'না। তবে যা ইচ্ছে তুমি 
নফল সদকা করতে পার । একথা 
শুনে লোকটি নবীজী এ্র্ু-এর নিকট 
থেকে প্রত্যাবর্তন করল এবং বলতে 
লাগল যে, আল্লাহর কসম! আমি এতে 
কোন বেশ কম করব না । তখন নবী 
করীম জু বললেন, “যদি সে সত্যবাদী 
হয়, তবে সে কামিয়াব ৯২ 


ফজরের নামায: হযরত জুনদুব ইবনে 
আবদুল্লাহ রক্ট থেকে বর্ণিত, নবী 
2 করীম ষ্্ ইরশাদ করেছেন, , 

১৬ | 223 ? ৩ ০ ০ ০72) 


০ 2৮75 
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2 
'যে ব্যক্তি ফজরের নামায আদায় 
করেছে, সে আল্লাহর জিম্মায় প্রবেশ 
করেছে । অতএব তোমরা তার জিম্মার 
মধ্যে কোন জিনিসের মাধ্যমে হস্তক্ষেপ 
করবে না । যদি কেউ আল্লাহর জিম্মায় 
হস্তক্ষেপ করে, তাহলে তিনি 
হস্তক্ষেপকারীকে জাহান্নামের আগুনে 
নিক্ষেপ করবেন 1৮৩ 
তিনি বলেন, 
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751 
“আমি নবী করীম ঞ্রঞ্জ থেকে শুনেছি 
যে, “যে সুর্যেদিয় ও অস্তের পূর্বে নামায 
আদায় করবে, সে জাহান্নামে প্রবেশ 
করবে না।”” 
আল-আশআরী রক থেকে রিওয়ায়ত 
করেন, নবী করীম আ্জ্টী ইরশাদ 
055 উঠি 4০ ৬৪) 
“যে দুই ঠাণ্ডায় নামায আদায় করবে, 
সে জান্নাতে প্রবেশ করবে ৮৫ 
হুমাইয়দ তার দাদা হযরত আবদুর 
রহমান ইবনে আওফ টু থেকে 
বর্ণিত, নবী করীম আআ ইরশাদ 
৮০ ১১০০ ৩০০ ০০৫। £১০) 
(0 51915) 68 ০৫] 
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থেকে বর্ণিত, 
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অন্তর্ভূক্ত । হাদীস বর্নর্ণকারী আবদুর 
রহমান ইবনে হুমাইয়দ থেকে জিজ্ঞাসা 
করেন, হাজীরের অর্থ কী? তিনি 
বললেন, “যখন সূর্য ঢলে যায় ।”** 


আসরের নামায: কুরআন করীমে 
আসর নামায সংরক্ষণের ব্যাপারে 
বিশেষ তাকিদ প্রদান করা হয়েছে। 
আল্লাহ তা"আলা ইরশাদ করেছেন, 
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“তোমরা নামাযসমূহের সংরক্ষণ কর, 
বিশেষ করে আসরের নামাযকে এবং 
দীড়াও ১৭ 

হযরত ফাযালা রক থেকে বর্ণিত, নবী 
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থেকে বিরত থাকবে না । আমি আর 
করলাম, আসরান থেকে কি উদ্বেশ্য? 
তিনি ইরশাদ করলেন, ফজর ও 
আসরের নামায টি 
থেকে বর্ণিত, নবী করীম রী 
এ ০০ 8১০] 515 ৩1) 
ভারি 5218275528 
ওপরও পেশ করা হয়েছিল। কিন্তু 
তারা তা ধ্বংস করে দিয়েছে তবে যে 
ব্যক্তি তা সংরক্ষণ করবে তাকে দ্িগুণ 
ছাওয়াব দান করা হবে 1১, 


মাগরিবের নামায: উম্মুল মু'মিনীন 
হযরত আয়িশা ক্ষ থেকে বর্ণিত, নবী 
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তর্ট 
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10959 48১- এা তু 
আল্লাহর কাছে সবেত্তিম হল 
মাগরিবের নামায । তবে যে মাগরিবের 
পর দুই রাকাআত নামায পড়বে, 
আল্লাহ তা'আলা তার জন্য জান্নাতে 


একটি ঘর বানাবেন, যাতে সে সকাল 
বিকাল অবস্থান করবে 1২০ 


ইশার নামায: হযরত উসমান ইবনে 
আফ্ফান ক্ষ থেকে বর্ণিত, নবী 
০৫ 3০০] ০ 353 50291 ০৪০ 

বি 09426 
'যে ইশার নামায জামায়াত-সহকারে 
আদায় করেছে, সে অর্ধরাত নামাযে 
আদায় করার সওয়াব পাবে আর যে 
ফজরের নামাযও জামায়াতে আদায় 


করেছে, সে গোটা রাত নামায আদায় 
করার সওয়াব লাভ করবে |” 


বিতরের নামায: হযরত আবুল 
ওয়ালিদ আল-আদাওয়ী কট থেকে 
করেছেন, 


৮০. ১3 3১৩০ ০ ৪ &ঞ 41 0) 
এ ৪ তেও পল ১৪ ০০ ৮০ 
(০৮0 6৮৮ এ গল 14 
“আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্য 
একটি নামায বৃদ্ধি করেছেন, যা 
তোমাদের জন্য লাল চতুস্পদজন্ত 
থেকেও উত্তম । তা হল বিতরের 
নামায । আল্লাহ তাআলা তোমাদের 
জন্য ইশার নামায থেকে সুবহে সাদিক 
পর্যন্ত তা আদায়ের সময় নিধরিণ 
করেছেন ।*২ 
হযরত বুরায়দা র্ঞ্ট থেকে রিওয়ায়ত 
করেছেন যে, নবী করীম রঞ্জু ইরশাদ 
করেছেন, 


45 ০ 25 00 ৩৩ ০ 2৯ 
ছি. 258 34522: 2 281 
৮৩ এও 59 ৮:০০ ০৩৮ 2 


1৬৩ এড 2৪ ৮১০ ০৮ 59) 
“বিতর ওয়াজিব যে ব্যক্তি বিতর 
আদায় করে না সে আমাদের দলভুক্ত 
নয় । বিতর ওয়াজিব, যে তা আদায় 
করে না সে আমাদের দলভুক্ত নয় |” 


নামায পরিত্যাগ করা কুফর 
নামাযের বড় ফযিলত আপনি প্রত্যক্ষ 
করেছেন । নামায যেভাবে বড় 
ফযিলতময়, সেভাবে তা বর্জন করাও 
বড় শাস্তিযোগ্য । নামায ইসলাম ও 
কুফরের মাঝে পার্থক্যকারী নিদর্শন, যা 
পরিত্যাগ করলে বাহ্যিক সৃষ্টিতে ঈমান 
ও কুফরের মাঝে কোন ব্যবধান 
বিদ্যমান থাকে না। বরং কোন কোন 
সময় নামায পরিত্যাগ বাস্তব কুফর 
পর্যন্ত পৌছাতে পারে । 


রত রর 


এ 


“আমাদের এবং তাদের মাঝে অঙ্গীকার 
হল নামায | (অর্থাৎ যে কাজের ওপর 
আল্লাহ তা'আলা অঙ্গীকার গ্রহণ 
করেছেন তা হল নামায ।) যে ব্যক্তি 
তা বর্জন করবে, সে নিশ্চয়ই কাফের 
হয়ে যাবে 1 
59) ক 4) 2 00:00 ০০১০ ১০ 
42১51542958 
হযরত জাবির ্ক্ট থেকে বর্ণিত, নবী 
এবং কুফরের মাঝে পার্থক্যকারী 
জিনিস হল নামায ৫ 
বি. দ্র. এখানে কুফর বলতে কুফরে 
আমলী যা শাস্তিযোগ্য, কুফরে 
ই'তিকাদী নয় । সুতরাং যে ব্যক্তি 
ইচ্ছাকৃতভাবে নামায পড়ে না তার 


ওপর কুফরের হুকুম প্রজোধ্য হবে না। 


_॥ আত্তার্তহীদ ২১ 


চি 


ধরর্ম।_।দ।র্শ।ন 


নফল নামাযের ফযীলত 

এখানে নফল নামায বলতে সুনানে 
মুয়াক্কাদা ও মুস্তাহাব উদ্দেশ্য | সুনানে 
মুয়াক্কাদা ও মুস্তাহাব সম্পর্কে প্রত্যেক 
নামাযের পৃথক বিবরণ প্রদানের ক্ষেত্রে 
ফযীলতসহ আলোচনা করা হয়েছে । 


তা ছাড়া অন্যান্য নওয়াফেল সম্পর্কে 


“নফল নামায" শিরোনামে ফযীলতসহ 
হয়েছে । এখানে শুধু নফল নামাযের 
ব্যাপক ফযীলত সম্পর্কিত কয়েকটি 


পপ 9 পে 


চি ৩ তু ০ রি 0 ৩9 রা 


রি 94506 ০৮০9 ৪ ৫ রি 
এ 5598 পু! এ, 
১8 ভা 2০৪ 255 2০9 
0৮৫ ক 8253 225 
০ ও ৬৪ ৪ 53 ০ 
৪9 469 ৩১০০ ০ রে 


পপর 
9: তে 


০924 ৬০৩০ 


আমার অলী বা দোস্তের সাথে দুশমনি 
করবে, আমি তার সাথে যুদ্ধের ঘোষণা 
করছি। আমার কাছে সবাধিক 
পছন্দনীয় বিষয় যার মাধ্যমে আমার 
বান্দা আমার নৈকট্য লাভ করতে 
পারে, তা হল ফরয নামায যা আমি 
তার ওপর ফরয করেছি । আমার বান্দা 
নফল নামাযের মাধ্যমে আমার 
নৈকট্যতা অর্জন করতে থাকে এবং 
ফলে আমি তাকে মহব্বত করতে 
আরম্ভ করি । যখন আমি তাকে 
মহব্বত করি, তখন আমি তার কান 
হয়ে যাই, যার মাধ্যমে সে শুনে । আমি 
তার চক্ষু হয়ে যাই, যার মাধ্যমে সে 
দেখে । আমি হাত হয়ে যাই, যার 
মাধ্যমে সে ধরে । আমি তার পা হয়ে 
যাই, যার মাধ্যমে সে চলে । যদি সে 
আমার কাছে প্রার্থণা করে, তাহলে 
আমি অবশ্যই তার প্রার্থণা কবুল 


গর ডাক্তারের তত্বীবধানে এবং 


করব । আর যদি সে আমার আশ্রয় 
চায়, তবে আমি তাকে আশ্রয় দেব। 
আমি কোন কাজের ব্যাপারে দ্বিধা-দ্বন্দ 
করিনা যে কাজ আমি নিজেই সম্পাদন 
করি । যেমনিভাবে [মৃত্যুর মুহুর্তে) 
মুমিনের আত্মার ব্যাপারে দ্বিধাবোধ 
করে থাকি । সে মৃত্যুকে অপছন্দ করে 
এবং আমি তার অপছন্দকে অপছন্দ 
করি |” 


বর্ণিত, নবী 
নারেছেন, 
2252 98০ 1৮4554 


1 :00$ ১৫) (৪0 ৪ 


[১51 54 3 ৮৯০৪3 রে 


জনই 


ক 
৩১৩৫৪ হু থে তে 


সাহচর্যে আপনার মাদকাসভ সন্তানকে নেশামুক্ত করতে আমরা দৃঢু প্রতিজ্ঞ 


হিল যাহ 


(মাদকাসক্তি ও মানসিক রোগ নিরাময় কেন্দ্র) 


৪৮৫, ডি. আই. টি. রোড, মালিবাগ (মৌচাক রেল গেইট সংলগ্র), ঢাকা 


ফোন: ৯৩৩৭০৫৭, ৯৩৩৮৪৭৩, মোবাইল: ০১৭১১-৮১৫৩৪২, ০১৯১৬-৩৮৫৩৮২, ০১৭১০-০১৭২৬২ 


ফেকয়ারি'১৩ 


)॥ আত্তার্তহীদ ২২ 


ধরর্ম।_।দ।র্শ।ন 


“কিয়ামত দিবসে সর্বপ্রথম নামাযের 
হিসাব হবে। আল্লাহ তাআলা 
ফেরেশ্তাদেরকে নির্দেশ দেবেন যে, 
আমার বান্দার পূর্ণ আছে 
নাকি অসম্পূর্ণ তা দেখ। যদি পূর্ণ 
থাকে, তাহলে পূর্ণ লেখা হয় আর যদি 
কিছুটা ত্রুটি থাকে, তাহলে নফল 
দেখার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়। যদি 
নফল নামায থাকে, তাহলে তাদ্বারা 
আমার বান্দার ফরয পূর্ণ কর । অতপর 
সমস্ত ফরয আমলকে এভাবে নফল 
দ্বারা পূর্ণ করা হবে” 

হযরত রবী'আ ইবনে কাব আল- 
আসলামী ঞ্ক্ষ থেকে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, 

25 পিউ এ 4545 6 এ ০৪ 


(12) 
:0 ্গি 3 217 ৩:48 
:56 95 28:৩3 6415 25 5 
'আমি একদিন নবী করীম আজ-এর 
সাথে রাত যাপন করেছি। 

নবীজী আঞ্ট-এর অযু এবং জরুরত 
সারার পানি সরবরাহ করছি । তিনি 
আমাকে বললেন, “তুমি চাও 1 আমি 


পু 9 ৫০৯৮ ৮9 


১ রাঃ 
উমা 


সবধিক প্রিয় আমল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা 


80645123563 


আল্লাহর জন্য কৃত প্রত্যেকটি সিজদা 
দ্বারা একটি দরজা বুলন্দ হয় এবং 
টাটা তিলারা 


8 1০১25 9৩ :4৬ 50০ ০০ 


৩০ ৯৩১ পে ৬৪ 1 ও রি 1১] 


359 04 ৫ 11 ০৯ 3৫:55 
0 ৩8৩ ৬ চি টি 


91:92 


4 3551 ১ 1756 6): 


দি 


নবী করীম আজ-এর অবস্থা বর্ণনা 
করেন যে, নবী করীম আলী নামাযে 
এত দীর্ঘ সময় পর্যন্ত দীাড়াতেন যে, 
তার পা মুবারক ফেটে যেত । হযরত 
আয়িশা লট বলেন, ইয়া রসূলুল্লাহ! 
আপনি এত কঠিন আমল করছেন 
অথচ আপনার পুবপির সমস্ত গুনাহ 
ক্ষমা করা হয়েছে । তখন নবীজী প্র 
ইরশাদ করলেন, “হে আয়িশা! আমি 
কি শুকরগুজার বান্দা হব না |” 
/চলবে। 


পরিচালক, দারুল ইফৃতা ও ইসলামী গবেষণা 


 আল-বুখারী, আস-সহীহ, দারু তওকিন 
নাজাত, খ. ১, পৃ. ১২৮ হাদীস: ৬৩১, 
হযরত মালিক, ইবনুল হওয়াইরিস কট থেকে 
বর্ণিত: "শপ ৩23 ৫19529 
২ (ক) আল-কাসানী, ঝাদায়িউস সানাই ফী 
তারতীবিশ শারায়ি, যাকারিয়া বুক ডিপো, 
ভা খ. ৪, পৃ. ৪৬৯; (খ) ইবনে 
, রাদ্ুল মুহতার আলাদ_ দুরারি 
মুখতার _ হাশিয়াত হলো দাদ 
ফতোয়ায়ে শামী, দারুল ফিকর, বয়রুত, 
লেবনান, খ. ১, পৃ. ১১৩; (গ) ড. মাহমুদ 
আবদুর রহমান, মু*জামুল ১১ ওয়াল 
আলফাযিল ফিকহিয়া, ফযীলা, 
কায়রো, মিসর, খ. ২, ক পৃ. 
৪৬০, (ঘ) আত-তাহতাওয়ী, আল-হাশিয়া 
আলাল মারাকিল ফালাহ শরহি নূরিল ঈযাহ, 
দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান 
রা সংস্করণ: ১৪১৮ হি. 5 ১৯৯৭ খি.), 


+ আল-বুখারী, গ্রাঙভু, খ. ১, পৃ. ৭৯, হাদীস: 
৩৪৯ 
তুরাস আল-আরবী, বয়রুত, লেবনান, খ. ১, 
পৃ. ২০৯, হাদীস: ১৫ (২৩৩) 

” মুসলিম, ঞাঁওজ্ঞ খ. ১, পৃ. ৪৭৮, হাদীস: ১ 
(৬৮৫) 

৯ মুসলিম, এাগভ, খ. ১, পৃ. ৪৬২, হাদীস: 
২৮৩ (৬৬৭) 

+* আত-তিরমিধী, আল-জামি উল কবীর 
আস-সৃনান, মুস্তফা আলবাবী ত্যান্ড সন্স 
পাবলিশিং ত্যান্ড প্রিন্টিং গ্রুপ, হলব, মিসর, 
খ. ২, পূ. ২৫৯, হাদীস: ৪০৭ 
* আবু দাউদ, ওক, খ. ১, পৃ. ১৩৩, হাদীস: 
৪৯৫ 

* আল-বুখারী, প্রাওজ্ঞ, খ. ১, পৃ. ৪০, হাদীস: 


১১ 

** মুসলিম, গ্রাঙভু, খ. ১, পৃ. ৪৫৪, হাদীস: 
২৬১ ও ২৬২ (৬৫৭) 
»* আন-নাসায়ী, অ/ল-মুজতাবা মিনাস-সুনান 
_ আস-সুণানুস সৃগর? মাকতাবুল মতবুআত 
আল-ইসলামিয়া, হলব, মিসর, খ. ১, পৃ. 
২৪১, হাদীস: ৪৮৭ 

* মুসলিম, গ্রাঙজু, খ. ১, পৃ. ৪৪০, হাদীস: 
২১৫ (৬৩৫) 

*  আত-তাবারানী, আ/ল-মু'জাম়ুল কবীর, 
মাকতাবাতু ইবনে তায়মিয়া, কায়রো, মিসর, 
খ. ১, পৃ. ১৩৪, হাদীস: ২৮২ 
১৭ আল-কুরআন, সরা আল-বাকারা, ২:২৫৮ 

*”. আহমদ ইবনে হাম্বল, আল-মুসনদ, 
মুআস্সিসাতু র রিসালা, বয়রুত, লেবনান, খ. 
১ ৩১, পৃ. ৩৬৮, হাদীস: ১৯০২৪, 

৯ মুসলিম, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৫৬৮, হাদীস: 
২৯২ (৮৩০) 

« আত-তাবারানী, আল-হু জাম্বল আওসাত, 
দারুল হারামইন, কায়রো, মিসর, খ. ৬, পৃ. 
১ ২৯৩২ হাদীস: ৬৪৪৯ 
৮ মুসলিম, গাঁওভ্ঞ খ. ১, পৃ. ৪৫৪, হাদীস: 
২২৬০ (৬৫৬) 

২» আবু দাউদ, গ্রাঙজু, খ. ২, পৃ. ৬১, হাদীস: 
১৪১৮ 

২ আবু দাউদ, গ্রাঙজু, খ. ২, পৃ. ৬২, হাদীস: 
১৪১৯ 

২. আন-নাসায়ী, ্রাঙুভ, খ. ১, পৃ. ২৩১, 
হাদীস: ৪৬৩ 

২. আত-তিরমিযী, প্রা, খ. ৫, পৃ. ১৩, 
হাদীস: ২৬২০ 

২, আল-বুখারী, পরাগ, খ. ৮, পৃ. ১০৫, 
হাদীস: ৬৫০২ 

২ আবু দাউদ, ঞাওজ্চ খ. ১, পৃ. ২২৯, হাদীস: 


৮৬৪ 
২ মুসলিম, পাঁওজ্ঞ খ. ১, পৃ. ৩৫৩, হাদীস: 
খ. ১, পৃ. ৩৫৩, হাদীস: 


২২৬ (৪৮৯) 
২ মুসলিম, এাওক্ 
খ. ৪, পৃ. ২১৭২, হাদীস: 


২২৫ ৫৪8৮৮) 


৮১ (২৮২০) 


_॥ আত্তর্তহীদ ২৩ 


রদার হোমিও হলের প্রতিষ্ঠাতা প্রবীণ অভিজ্ঞ হোমিও চিকিৎসক ডা. এম এম সরদারের দীর্ঘ 
গবেষণালদ্ধ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় ৷ বিপুল পরিমাণ ক্যান্সার রোগী সম্পূর্ণরূপে রোগমুক্ত 
হয়ে নতুন জীবন ফিরে পেয়েছেন । ডা. এম এম সরদার ১৯৭৮ সাল থেকে ক্যানসার ও ব্লাড 
ক্যাসারের ওপর বিশেষ চেষ্টা-সাধনা, গবেষণা ও চিকিৎসা করে আসছেন | তিনি বর্তমানে 
২১, গ্রীণ কর্নার (নীচ তলা), গ্রীণ রোড (হোটেল ভোজন বিলাসের পাশের রাস্তা), 
ঢাকা-১২০৫, বাংলাদেশ ঠিকানায় সরদার হোমিও হলে সকাল ৮টা থেকে বেলা ১টা পর্যন্ত 
রোগী দেখেন । বৃহস্পতি ও শুক্রবার চেম্বার বন্ধ থাকে । 


হাজার হাজার ক্যান্সার রোগী ডা. এম এম সরদারের চিকিৎসায় আরোগ্য লাভ করায় বহু 
সংগঠন ও সংস্থা তাকে স্বর্ণপদক ও পুরস্কারে ভূষিত করেছেন । তার এই সফলতার 
সংবাদ বাংলাদেশ জাতীয় সম্প্রচার মাধ্যমসহ বিভিন্ন জাতীয় পত্রিকায় বিভন্ন সময়ে 
সাক্ষাৎকার ও প্রতিবেদন-রূপে প্রকাশিত হয়েছে । 

ডা. এম এম সরদার বলেন, “আল্লাহপাক রোগ দিয়েছেন এবং তার প্রতিকারও 
দিয়েছেন । ক্যাসার আজ আর দূরারোগ্য ব্যাধি নয় । ক্যান্সার হলেই মৃত্যু হবে একথা 
এখন আর সঠিক নয় । নিরাশ হওয়ার কোন কারণ নেই । আল্লাহ তা'আলা পবিত্র 
কুরআনে ইরশাদ করেছেন, 'লা- তাক্নাতু মির্‌ রাহ্মাতিল্লাহ্‌” অর্থাৎ “তোমরা আল্লাহর 
রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না ।' [সুরা আয-যুমার ৩৯:৫৩] যারা ক্যান্সারে ভুগছেন তাদের প্রতি 
আমার অনুরোধ একটিবার এসে সরদার হোমিও হলের ওষধ সেবন করে দেখুন । যদি 
আল্লাহ হায়াত রেখে থাকেন, তাহলে সকলেই আরোগ্য লাভ করবেন ইনশাআল্লাহ ।' 
প্রবীণ ডা. এম এম সরদারের সাথে তার সুযোগ্য পুত্র ডা. মাহমুদুল হাসান সরদার (বি. 
এইচ. এম. এস., ঢাকা) বলেন, “একজন ক্যাসসার রোগীর কারণে একটি পরিবার ধ্বংস 
হয়ে যেতে পারে । অতএব ক্যাসার রোগীদের বাচাতে সবাই এগিয়ে আসুন এবং আজই 
সুব্যবস্থা নিন ও যোগাযোগ করুন । 


ডা. এম এম সরদারের নিকট আসার জন্য সিরিয়ালের নিমিত্ত 
পূর্বেই মোবাইলে যোগাযোগ করে সিরিয়াল নম্বর নিতে হয় । 


মোবাইল : ০১৭৩৭-৩৭৯৫৩৪, ০১৭৪ ৭-৫০৫৯৫৫ 


ফেব্রুয়ার'১৩ __ল্ঢু। আত্তার্তহীদ ২৪ 
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সমস্যা ও সমধান 


তত্তববধানে*শ*১০০০০০০০০০০৩৩০৩৩ 


প্রসঙ্গে 

প্রশ্ন: (ক) কোন মুসলমান পুরুষ যদি 
তার মাথার চুল সামনে লম্বা এবং 
পিছনে খাটো করে রাখে তাহলে তার 
হুকুম কি? এবং এমন মুসলমান 
পুরুষের পিছনে নামায পড়া কেমন? 
(খ) তারাবীহের নামায পড়ানোর পর 
তাহলে এট কিভাবে? আর যদি না- 
জায়েয হয় তাহলে কিভাবে? 


মুহাম্মদ বাবলু মিয়া 


বিয়ালিম্ নশ্বর, 

উত্তর: (১) মাথার চুল সামনের দিকে 
লম্বা রেখে পিছেনের দিকে ছোট রাখা 
যদিও শরয়ী পদ্ধতি নয়। কিন্তু যে 
ব্যক্তি এরকম চুল রাখে তার ইমামতি 
ও তার পিছনে ইক্তেদা করা মাকরুহ 
ও না-জায়েয হবে না। কিন্তু একজন 
ইমামের জন্য এরকম কাজ না করা 
উচিৎ । 

(২) খতমে তারাবিহের বিনিময় ও 
পারিশ্রমিক নেওয়া ও দেওয়া উভয় না- 
জায়েয ও হারাম । কেননা খতমে 
তারাবিহের মধ্যে মুখ্য-উদ্দেশ্য খতমে 
কুরআন হয়ে থাকে । আর সওয়াবের 
নেওয়া ও দেওয়া উভয় না-জায়েয ও 
হারাম । কিন্তু দুনিয়াবি উদ্দেশ্য যথা- 
দোকান বা ঘরের খায়র ও বরকতের 


ফেবকুয়ারি*১৩ 


জন্য বা কোন রোগ থেকে শিফা ও 
আরোগ্য লাভ করার জন্য অথবা 
বিপদ-আপদ থেকে হিফাযত ইত্যাদির 
নেওয়া জায়েয ও বেধ |; 


২. বিষয়: চাউল পড়া, রুটি পড়া 
ইত্যাদির মাধ্যমে চোর সাব্যস্ত করা 
প্রসঙ্গে 

প্রশ্ন: কুরআন-সুনাহর আলোকে চুরি 
প্রমাণ করার নীতিমালা কী? চাউল 
পড়া, রুটি পড়া, ইত্যাদির মাধ্যমে 
অনেক নিরহ মানুষকে চোর প্রমান 
অন্যায়ভাবে অত্যাচার করা হয়েছে । 
এর বাস্তব প্রত্যক্ষদর্শী আমি নিজেই 
এই কৌশল অবলম্তবন করে মানুষকে 
এতে বিশ্বাস স্থাপন করতে প্ররোচণা 
দেয়। এসবের ওপর বিশ্বাস স্থাপন 
করা কী আকীদায়ে তাওহীদের 


ইত্যাদি দ্বারা কাউকে চোর সাব্যস্ত করা 
বা চুরি প্রমাণ করা জায়েয ও বেধ 
নয়। কেননা এসব কোন কিছু প্রমাণ 
করার জন্য শরয়ী পদ্ধতি নয় । সুতরাং 
চুরি ইত্যাদি প্রমাণ করার জন্য শরয়ী 


পদ্ধতি হল, পত্যক্ষদর্শী দুই জন পুরুষ 
বা একজন পুরুষ ও দুই জন মহিলা 
সাক্ষী হতে হবে। প্রশ্নে বর্ণিত 
পদ্ধতিগুলির দ্বারা চুরি ইত্যাদি প্রমাণ 
করা যাবে না। যদি এসবের দ্বারা চুরি 
প্রমাণ করা হয়, তাহলে তা জুলুম ও 
অন্যায় হবে এবং শাস্তিযোগ্য অপরাধ 
হবে । তবে উল্লিখিত পদ্ধতিগুলি লক্ষণ 
ও আলামত হিসেবে গণ্য হতে পারে | 
কেননা অনেক সময় অপরাধী এসবের 
ভয়ে অপরাধ স্বীকার করে ফেলে । 
কিন্তু নিশ্চিতভাবে তার ওপর বিশ্বাস 
স্থাপন করা শরীয়ত পরিপন্থি হিসেবে 
গণ্য হবে ।২ 


৩. বিষয়: প্রচলিত প্রথা প্রসঙ্গে 

প্রশ্ন: একজন ব্যবসায়ী, 
আমাদের মাঝে একটি প্রথা আছে যে, 
সকালে দোকান খোলার পর প্রথম যে 
কাস্টমার আসে তার কাছে যেভাবে 
হোক বিক্রি করার চেষ্টা করি, এমন কি 
যদিও কিনা দামে হয় । কেননা প্রথম 
কাস্টমার ফেরত গেলে দোকানে 
বেচাকেনা হয় না। এ বিষয়ে আমরা 
প্রত্যক্ষদশী ও 


ফা।তা।ও |য়া 


প্রশ্ন: এটা একটা ভিত্তিহীন ও হিন্দুয়ানী 
প্রথা, যার কোন প্রমাণ কুরআন-হাদীস 
এবং ইসলামি শরীয়তের কোথাও 
নেই । বরং ইসলামি শরীয়তে অশুভ 
বলে কিছু নেই, সবচেয়ে বড় অশুভ 
হলো আল্লাহর নাফরমানি ও শিরক 
করা । সুতরাং এরকম আকীদা-বিশ্বাস 
রাখা জায়েয ও বৈধ হবে না। আর 
আপনি যে অভিজ্ঞতার কথা বলছেন, 
তা আপনাদের ধারণা ও বিশ্বাসের 
ওপর নির্ভর করে, আপনি যদি শরীয়ত 
মতে সকাল দোকান খুলেন এবং এ 
ভিত্তিহীন ও ভ্রান্ত আকীদা প্রতিরোধ 
থাকেন, আল্লাহর ওপর দৃঢ় তাওয়াঞ্চুল 
ও ভরসা করতে থাকেন উক্ত আকীদা- 
বিশ্বাস একেবারে বাতিল হয়ে যাবে ॥ 


৪. বিষয়: নামায প্রসঙ্গে 

প্রশ্ন: আমাদের পার্শ্ববর্তী এলাকার 
জামে মসজিদের ইমাম সাহেব ফাসেক 
অর্থাৎ দাড়ি কাটে, বেগানা মহিলাদের 
সাথে মেলামেশা করে । আমি ওই 
ইমাম সাহেবের পিছনে ৫&/৬ ওয়াক্ত 
নামায আদায় করি । এখন কিছু কিছু 
আলেম বলছেন, আমাকে উক্ত 
নামাযগুলি দোহরায়ে দিতে হবে । আর 
দিতে হবে না। এ অবস্থায় হুযুরের 


সমীপে আমার প্রশ্ন হচ্ছে আমাকে উক্ত 

নামাযগুলি দোহরায়ে দিতে হবে কি 
নাঃ 

তাওহিদুল ইসলাম 

সেক্রেটারি, ইসলাম প্রচার সংস্থা 

সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম 


গ্রাফিক্স ডিজাইন 

ডিজিটাল সাইন, 

কম্পোজ [আরবী, উর্দূ, বাংলা, ইংরেজী] কি 
স্ক্যানিৎ / সিডি রেকর্ডিং 
কালার প্রিন্ট 
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উত্তর: স্মরণ রাখতে হবে যে, ফাসেক 
ইমামের ইমামতি মাকরুহ হলেও তার 
কিরআত ইত্যাদি সহীহ থাকলে তার 
পিছনে মুসল্িদের নামায সহীহ ও শুদ্ধ 
হিসেবে গণ্য হবে । আর তা দোহরায়ে 
দিতে হবে না । কেননা তার ফাসেকীর 
গোনাহ ও শাস্তি তাকেই ভোগ করতে 
হবে । 


৫. বিষয়: মোহরানা প্রসঙ্গে 
প্রশ্নঃ গত ২০১১ সনে আমি হাফেজ 
মাহমুদুল হাসানের সাথে ফাহিমা 
বেগমের বিয়ে হয় এবং এক লক্ষ পাঁচ 
হাজার টাকা মোহরানা ধার্য করা হয় । 
আর তা কাবিননামায় উল্লেখ আছে । 
বিয়ের সময় কাবিননামায় পঞ্চাশ 
হাজার টাকা নগদ এবং পধ্ধন্ন হাজার 
টাকা বাকি লেখা হয় । যদিও আমি 
ওই সময় পঞ্চাশ হাজারের চেয়ে বেশি 
দিয়ে থাকি । বর্তমানে আমাদের মাঝে 
বিয়েবিচ্ছেদ হয়ে গেছে । এখন আমার 
প্রশ্ন হল, আমার স্ত্রীকে মোহরানা বাবৎ 
কত টাকা দিতে হবে। কুরআন- 
হাদীসের আলোকে জানালে চির 
কৃতজ্ঞ হব । 

হাফেজ মাহমুদুল হাসান 
যখন বিচ্ছেদ হয়ে গেছে, তখন স্ত্রীর 
বকেয়া মোহর পঞ্চানন হাজার টাকা 
স্ত্রীকে পরিশোধ করে দিতে হবে । 
নিকট স্ত্রীর প্রাপ্য হক। যা স্বামীর 
ওপর কর্জ হিসাবে গণ্য হয়ে থাকে । 
আর আপনি স্ত্রীকে অতিরিক্ত যা টাকা 


ক্যাশ মেমো / প্যাড 
সাপ্তাহিক/মানিক ম্যাগাজিন 


গণ্য হবে না। কেননা ওই টাকাগ্তলো 
স্ত্রীকে দেওয়ার সময় মহর হিসেবে 
বলা হয়নি । বরং তা হাদিয়া ও উপহার 
হিসেবে গণ্য হবে 1 


* (ক) আল-কুরআন, সরা আল-বাকারা, 
, খ. ১, পৃ. ৮৩; গে) 


_ ফতওয়ায়ে 
আলমগীরী, খ. ৫, পৃ. ৩৫৬; ডে) আত- 
তাবরীষী, মিশকাতুল মাসাবীহ, খ. ১, পৃ. 
২৫৫; চে) আবু দাউদ, আস-সুনান, খ. ২, 
পৃ. ৪৮৫ 
(ক) আল-কুরআন, সুর) আল-বাকারা, ২: 
২৮২; খে) মোল্লা নিযাম উদ্দীন, ঞ৩ক্, খ. 
২, পৃ. ১৭১; গে) আল-কাসানী, 
বাদায়িউস তারতীবিশ 
শারারি, খ. ৭, পৃ. ৮১; €ঘ) ইবনু নুজাইম, 
আল-বাহরু্র রায়িক শর কানফিদ 
দাকারিক, খ. ৫, পৃ. ৫৬; (ড) মাওলানা 
রশিদিয়া, পৃ. ৫৯৯ 
* (ক) আত-তিরমিযী, আাল-জামি উল কবীর 
₹ আস-স্বনান, খ. ২, পৃ. ৩৬; (খ) আত 
তাবরীযী, গাঁগুক্, খ. ১, পৃ. ৩৯১-৩৯২; 
(গ) বদরুদ্দীন আল-আইনী, উমদাতুল 
ইয়াহইয়ায়িত তুরাস আল-আরবি, বয়রুত, 
লেবনান, ক. ১০, পৃ ১৭০ 
" (ক) আদ-দারাকুতনী, আস-সুনান, খ. ২, 
পৃ. ৫৬-৫৭; (খে) আল-হাসকফী, আদ- 
দ্লররজ্ল মুখতার তানওয়ীর্ল আবসার 
ওয়া জামিউল বিহার, খ. ২, পৃ. ২৯৮; 
(গ) ইবনে আবিদীন, গ্রাঙভ, খ. ২, পৃ. 
২৮২; (ঘে) মোল্লা নিযাম উদ্দীন, প্রাগুক্ত, খ. 
১, পৃ. ৮৪-৮৫; () আল-কাসানী, 
গ্রাঙভ্, খ. ১, পৃ. ১৫৬; চে) মুফতী রশীদ 
আহমদ, আহসানুল ফতোয়া, খ. ৩, পৃ. 
২৬২ 
ট কে) আল-হাসকফী, গ্রাঙক্ত খ. ৪, পৃ. 
৩০১; (খ) ইবনে আবিদীন, গ্াগুক্ঞ, খ. ৪, 


// 


] পৃ. ২৩৩; গে) মোল্লা নিযাম উদ্দীন, 


প্রাঙভু, খ. ১, পৃ. ৩০৩; (ঘ) আল 
মারগীনানী, আল-হিদায়া ফী শরহি 
বিদায়াতুল মুবতাদী, খ. ২, পৃ. ৩০৪; ডে) 
ইবনু নুজাইম, গ্রাঙজ্ঞ খ. ৩, পৃ. ১৫০ 


॥ আত্তার্তহীদ ২৬ 


ই।তি|হা।স।-।এ।তি হ্য 
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দেশের বাইরেও যে আরো জগত 
আছে তা তখনও কল্পনায় ছিল না। 
এমনকি আকাশের উড়োজাহাজকে 
দেখেও ভাবনায় আসত না, এ দেশ 
দেশ নয়; আরো দেশ আছে । মনে 
হতো, আকাশে কত কিছুই না উড়ে । 
আকাশে উড়ন্ত ফানুস দেখে খুবই মজা 
করতাম বাল্যকালে ৷ জল-স্থলের নানা 
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বস্তুর মতো উড়োজাহাজও হয়ত 
অন্তরীক্ষের উড়ন্ত কোন বন্ত। যতটুকু 


প্রসিদ্ধ ছড়াটিই হয়ত বিদেশ সম্পর্কে 


প্রাথমিক ধারনা জন্মায় । 
'থাকব না কো বদ্ধ ঘরে, দেখব এবার 
জগতটারে, 


খুব বেশি দিন অপেক্ষা করতে হল না। 

অল্প বয়সহে বিদেশে পাড়ি দিতে হল 
লেখাপড়ার স্বার্থে । প্রতিবেশী দেশ 
ভারতে | সপ্তম-অষ্টম শ্রেণিতে পড়ুয়া 
ছাত্রের বয়সই বা কত! ভারত থেকে 
ফিরে কয়েক বছর বিরতির পর পুনরায় 
বিদেশ । এবার মধ্যপ্রাচ্যের দেশ 
সৌদি আরবে । এখানে মক্কা-মদীনা 
ঘুরে বিচিত্র ও সংক্ষাতর যে 
অভিজ্ঞতা অর্জিত হয়েছে তা অনেক 
সময় কয়েকটা মহাদেশ ঘরেও হয় 
না। তারপরেও “সীরু ফিল আরদি' 
অর্থাৎ জমিনে ভ্রমণ করো” পবিত্র 
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কয়েকবার । তবে একা, স্বপরিবারে 
কখনোই যাবার সুযোগ হয় নি। তাই 
এবার স্বপরিবারেই যেতে চান । আমার 
জন্য অবশ্যই দাম্মাম ও বাহরাইন 
দুটোই নতুন | উভয়ের মাঝে সিদ্ধান্ত 
হল, পাঁচই সেপ্টেম্বর ২০১২ তারিখ 
বুধবার সকালে বিয়াদ থেকে দাম্মাম । 
ছয় সেপ্টেম্বর বাহরাইন । এদিকে 
বাসায় বাচ্চারা শোনার পর বিশ্বকাপ 
খেলা দেখার অপেক্ষার মত রীতিমত 
কাউন্টডাউন শুরু করে দিল । কখন 
আসবে পাচ সেপ্টেম্বর, কখন আসবে 
সেই মাহেন্দ্রক্ষণ । 

অবশেষে এসে গেল সেই কাঙ্খিত 
পাচই সেপ্টেম্বর বুধবার | অফিস থেকে 
বুধবারের জন্য ছুটি নিলাম দুজনই | 
বৃস্পতি ও শুক্রবার তো সাপ্তাহিক 
ছুটি ৷ যেহেতু আমরা সৌদি আরবের 
বাইরে ভিন্ন এক দেশে প্রবেশ করবো, 
তাই আগেভাগেই পাসপোর্ট, একজিট- 
রিএন্ট্রি ভিসা, মুভমেন্টপাস ইত্যাদি 
প্রয়োজনীয় সব কাগজপত্র প্রস্তুত করে 
রাখলাম | মিজান ভাইয়ের সাথে কথা 
হল, সকাল নয়টাই নিজ নিজ বাসা 
থেকে বের হয়ে অফিসের সামনে 
আসবো । তারপর সমভিব্যহারে যাত্রা । 
কিন্তু না, সময় মতো বের হওয়া গেল 
না। বাঙ্গালীর সময়জ্ঞান বলে কথা । 
দিকে প্রত্যেকে নিজ নিজ প্রাইভেট 
অভিজাত এলাকা হায়্যুল উরূদসস্থ 
বাংলাদেশ দূতাবাসের সামনে । মিজান 
ভাইয়ের সাথে ভাবি ও তার দুই মেয়ে 
মীম ও শিশু তুয়া। আর আমার 
মিঞ্া-বিবি। উভয়ে উভয়ের গ্রীন 
সিগন্যাল পেয়ে যাত্রা শুরু । প্রথম গন্ত 
ব্য সৌদি আরবের অন্যতম শিল্প ও 
বাণিজ্যিক শহর হিসেবে খ্যাত বন্দর 
নগরী দাম্মাম | 

॥ রাজধানী রিয়াদের কোলাহল থেকে 
বের হয়ে আমাদের গাড়ি এক সময় 
দাম্মামের পথে গিয়ে নামে । সজোরে 
গাড়ি চলছে সামনের দিকে শত 


-। আত্তান্তহীদ ২৭ 
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কিলোমিটার বেগে । মিজান ভাইয়ের 
পেছনে । এ পথে আমি যেহেতু নতুন 
মুসাফির তাই মিজান ভাইকে অনুসরণ 
করে করে চলছি । কোনো জরুরি কথা 
থাকলে হাতে মুঠোফোন তো আছেই । 
দিলেন, দাম্মামের পথে জায়গায় 
জায়গায় ঘাপটি মেরে বসে থাকে 
সৌদি ট্রাফিক কর্তৃপক্ষের ক্যামরা 
গাড়ি। নির্দিষ্ট গতিসীমা অতিক্রম 
করলেই ফ্ল্যাশ । অতএব সাধু 
সাবধান । বেশি দ্রুত যাওয়া যাবে না। 
সমর্তব্য, সম্প্রতি সৌদি 
স্বরাষট্র্ত্রণালয়ের অধীনে ট্রাফিক 
কর্তৃপক্ষ আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে 
গাড়ি চালকদের নিয়ন্ত্রণে নতুন ব্যবস্থা 
গ্রহণ করেছে । তারই অংশ হিসেবে 
সিগন্যালে সিগন্যালে চতুর্মুখী স্থির 
ক্যামরা সংযুক্তি পাশাপাশি 
হাইওয়েতেও বিভিন্ন জায়গায় 
উৎপেতে থাকে । কোনো চালক 
অবচেতন মনে নির্ধারিত গতিসীমা 
অতিক্রম করা মাত্রই সামনে কিংবা 
পিছন দিক থেকে ছবি তুলে নেয়। 


ধ& */৯ ৮ 
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পরক্ষণেই আপনার মোবাইলে 
এসএমএস ইনবক্সে দুঃসংবাদ চলে 
সাথে বিস্তারিত জানার জন্য 
ওয়েবসাইটের ঠিকানা দেয়া থাকে । 
আপনি যখন ঠিকানা অনুযায়ী 
উঠবে সব তথ্য । কোন দিন কোথায় 
কটা কয় মিনিটে আপনি ট্রাফিক 
আইন ভঙ্গ করেছেন এবং ওই সড়কে 
নির্ধারিত গতিসীমা কত আর আপনার 
গতি ছিল কত.. সব বর্ণিত থাকে । 

এমনকি ওই জায়গার ম্যাপসহ | ফলে 
অস্বীকার করা কিংবা বাচার কোনো 


দানবাক্সে তিন শত রিয়াল দিতে 
হয়েছে । তাই কান্ডারী হুশিয়ার! 
জাতী কবি নজরুল ইসলামের 
ভাবায়: 


দুর্গম গিরি কান্তার মরু দুস্তর 


লঙ্গিতে হবে রাত্রি নিশিতে যাত্রীরা 
হুশিয়ার । 

জরিমানার আতংকে আমরা ভর 
দুপুরেও নিশিত চালকের ন্যায় সতর্ক 
দৃষ্টি রেখে রেখে চলছি । ধুধু মরুভূমির 
বুক চিরে চার লাইনের বিশাল 
আলাদা । পঞ্চাশ/বাট় কিলোমিটার অন্ত 
র অন্তর পেট্রোলপামসহ কিছু 
দোকানপাট ছাড়া এ দীর্ঘ পথে আর 
কোথাও কেউ নেই। মাঝে মধ্যে 
দু'একটা শিল্প-কারখানা নজরে পড়ল । 
কোথাও লাল বালি, আর কোথাও সাদা 
শুভ্র বালিয়াড়ি । বিস্তৃত বালুর উপরে 
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ফেকুয়ারি*১৩ 


মহানবী এ্-এর পর 


ই।তি|হা।স।-।|এ তি ।হ্য 


যে কষ্ট হয়, তা ভূক্তভোগীই জানে । 
সেরে আসলাম । ইতোমধ্যে আমার 
পরিবারের মধ্যে কুশল বিনিময় হয়ে 
গেল । কারণ আমরা পুরুষরা একই 
অফিসে কাজ করলেও, ওরা দুইজন 
দুই মেরুর বাসিন্দা । ঘটনাক্রমে 
ইতিপূর্বে কোনো অনুষ্ঠানেও দেখা হয় 
নি পরস্পরের । হায়রে নিয়তি! একই 
দেশের নাগরিক হয়েও ভিন্ন দেশে 
মরুভূমির মাঝে এসে জীবনে এ প্রথম 


সেরে নিতে চাই । লাঞ্চ রেড়ি। বাসা 
থেকে প্রস্তুত করে নিয়ে এসেছে 
আপনার ভাবি । কিছুদূর গিয়েই তিনি 
দাঁড়ালেন । খোলা আকাশের নীচে 
কার্পেট বিছিয়ে সবাই বসে গেলাম । 
পিকনিক পিকনিক ভাব, তবে 
গাছপালার অভাব । মহিলা ও বাচ্চারা 
এক দিকে, আমরা আরেক দিকে । 
সময় নষ্ট না করে আরম্ভ করে দিলাম 
অন্ধ্বংসপর্ব । ঝটপট পানাহার সেরে 
আবার যাত্রা শুরু । এবার সোজা 


রোদে চমতকার লাগছিল । পাশে আরব 
সাগর থাকায় এখানে গড়ে 

হোটেল-মোটেলসহ বিভিন্ন পর্যটন 
স্থাপনা । বিশেষ করে এখানকার 
চাহিদার তালিকায় থাকে । পথপ্রদর্শক 
পেরিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে 
যাচ্ছেন । আর আমরাও তার পিছে 


ফেবকুয়ারি*১৩ 


পিছে জীবনে প্রথমবারের মতো এক 
ব্যস্ত দাম্মাম শহরকে আবিষ্কার করে 
করে এগুচ্ছি। অবশেষে আমাদের 
৮ 
দাম্মামের অন্যতম ফ্ল্যাট বাড়ি বহুল 

সারা গালে ডি ও মানারি 
বিভিন্ন সাইজে আধুনিক ডিজাইনের 
রাখা হয়েছে পর্যটকদের সুবিধার্থে । 
এগুলো ফুল ফার্নিশ্ড । ফলে যারা 
ফ্যামিলি নিয়ে ভ্রমণে আসে তাদের 
জন্য বড়ই সুবিধাজনক এসব ফ্ল্যাট 
রিয়াদে থাকতেই আমাদের জন্য 
শফিক ভাইয়ের মাধ্যমে এখানকার 
“আল মুগাইদি"কোম্পানীর দুইটি ফ্ল্যাট 
বুক করে রাখা হয়েছিল । উন্রেখ্য, প্রায় 
প্রতিমাসে দাম্মাম ও তার পার্শ্ববর্তী 


হতে এখানে একটি কুনস্যুলার টিম 
আসে । তারা সাধারণত এ ফ্ল্যাট 
বাড়িতেই উঠেন। এবং দাম্মামে 
অবস্থানরত বাংলাদেশী প্রবাসীদের যে 
রিকভাবে খাতির-যত্ব করেন তাদের 
অন্যতম হচ্ছেন ওই শফিক ভাই। 
আমরা বাহরাইন আসা-যাবার পথে 
যতক্ষণ দাম্মাম ছিলাম এ শফিক ভাই 
তার ব্যক্তিগত সবকাজ ফেলে 
আমাদের সঙ্গ দিয়েছেন | 

নিজে ব্যচেলর হওয়া সত্তেও কষ্ট করে 
রাতের খাবার তৈরি করে রেখেছেন | 
তাও রকমারি আইটেমে এবং পর্যাপ্ত 
পরিমাণে । ফ্ল্যাটের ভাড়া পর্যন্ত আমরা 
আসার পূর্বে দিয়ে দিয়েছেন । অথচ 
তিনি একজন স্বল্প বেতনের 
চাকরিজীবি । তবে অল্পে তুষ্ট এবং যা 
আছে তা নিয়ে মহান আল্লাহর প্রতি 
এক নেহায়েত শোকরগুজার বান্দা 
তিনি । শফিক ভাইয়ের অমায়িক 
ব্যবহারে আমরা রীতিমত মুগ্ধ । 
জীবনে এমন উদার ও সাদা মনের 
মানুষ খুব কমই দেখেছি আমি । 


আমরা তো তাকে নাম দিয়েছি হাতেম 
তায়ী । আরবের বিখ্যাত হাতেম তায়ী 
যেমন নির্স্বার্ভাবে মানুষের 
মেহমানদারি করতেন, শফিক ভাইও 
রক্ত ও আত্মীয়়ার কোনো সম্পর্ক 


ছাড়াই আমাদের যে অপূর্ব 
আতিথেয়তা করলেন তা বর্তমান 
স্বার্থপর দুনিয়ায় সত্যি বিরল । 


হোটেলে মালপত্র রেখে একটু বিশ্রাম 
নিলাম । অতঃপর সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলে 
বের হয়ে গেলাম সবাই । গাইড 
হিসেবে সাথে আছেন শফিক ভাই | 
সীটে বসে ঘুরে ঘুরে সব দেখাচ্ছেন । 
সমস্যা হচ্ছে না । সন্ধ্যা পেরিয়ে তখন 
রাতের অন্ধকার নেমে এসেছে 
চারিদিকে ৷ রাতের দাম্মাম শহরকে 
আরো চমৎকার দেখাচ্ছিল । একসময় 
ধীরে ধীরে দাম্মাম শহর থেকে বের 
হয়ে আল খোবর পৌঁছে গেলাম 


সর্বসাধারণের জন্য আর কিছু 
ফ্যামিলিদের জন্য । ফ্যামিলিদের 


সেখানে বাচ্চাদের খেলাধুলার জন্য 
পার্কও রয়েছে । সবকিছু দেখে বাচ্চারা 
মহাখুশি । আমরা একটি ফ্যামিলি 
কর্ণারে গাড়ি পার্ক করে অবস্থান 
নিলাম । বেশ কিছুক্ষণ একদম কাছ 
থেকে আরব সাগর উপভোগ করলাম । 
লক্ষ করলাম, মাঝখানে বিশাল শান্ত 
সাগর । যতদূর চোখ যায়, দীর্ঘ 
সৈকতকে অর্ধবৃত্তের মতো দেখাচ্ছে । 
হয়তো এ জন্যেই এটা 'হাফমূন' তথা 
অর্ধচন্দ্র বীচ হিসেবে প্রসিদ্ধ । 


/চলবে] 


_॥ আত্তার্তহীদ ২৯ 


পবিত্র কুরআনে তালাকের পর তিন মাস পর্যন্ত ইদ্দত' 
পালনের বিধানসম্বশ্রষ্ট রহস্য ভেদ করে অপারবিস্ময়ে 
অভিভূত হন ভ্রুণ বিশেষজ্ঞ রবার্ট গিলাম । রবার্ট মার্কিন 
যুক্তরাষ্ট্রের একটি হেল্থ ইনস্টিটিউটে গবেষণারত আছেন । 
সম্প্রতি তিনি নিজের ইয়াহুদি ধর্ম ত্যাগ করে ইসলামের 
আলোকিত কাফেলায় শামিল হন-রীতিমত প্রকাশ্য ঘোষণা 
দিয়েই । রবার্টের মন্তব্য- “পৃথিবীতে মুসলিম মহিলারাই 
পবিত্রতার শীর্ষে রয়েছেন ।' নারীদের সম্ভ্রমপ্রহরায় গোটা 
বিশের ইসলামের অবস্থান একক ও তুলনারহিত । 
অন্যকথায় ইসলামই নারীর প্রকৃত নিরাপদ আশ্রয় । তিনি 
স্বীকার করতে বাধ্য হন, ইসলামের বিধান বাস্তব অর্থেই 
স্বাস্থ্যবিধি ও বিজ্ঞানসম্মত । আর কুরআনই পৃথিবীর বুকে 
একমাত্র গ্রন্থ যা নিজের মধ্যে এরূপ অসংখ্য গুঢ়ুরহস্য ধারণ 


আলবার্ট আইনস্টাইন ইনস্টিটিউটে গবেষণারত 
ভ্রণবিশেষজ্ঞ খ্যাতিমান ইয়াহুদি বিজ্ঞানী রবার্ট গত জুলাই 
মাসে ইসলাম গ্রহণ করেন । তিনি প্রায় পুরো জীবনটাই 
গাইনি ও ভ্রণবিদ্যা সম্পর্কিত গবেষণায় ব্যয় করেছেন । 
তার জীবনের বড় অংশ কেটেছে প্রজনন প্রক্রিয়া, সন্তান 
জন্ম ও তার পূর্ববর্তী ধাপসমূহ, জরায়ুতে ভ্রণের বেড়ে 
ওঠার বিভিন্ন পর্যায় ইত্যাদি সম্পর্কিত গবেষণাতে । মিসরীয় 
ওয়েবসাইট “আল-মুহিত'-এর দেয়া তথ্য মতে, মিসরের 
ন্যাশনাল হেল্থ সেন্টারের সহযোগী অধ্যাপক ডা. আবদুল 
বাসেত তার নিজস্ব ওয়েবসাইটে লেখা এক নিবন্ধে 
বলেছেন, কুরআন অধ্যয়নই ইয়াহুদি বিজ্ঞানী রবার্ট 
গিলামের ইসলাম গ্রহণের পথ তৈরি করেছে । তার চিন্তার 
রাজ্যে বিপ্রব এনেছে তালাকের পর স্ত্রীর পবিত্রতা অর্জনের 
জন্য তিন মাস অবধি ইদ্দত পালনের এর বিধানসম্বলিত 
আয়াত । বিখ্যাত এই বিজ্ঞানী আলোচ্য বিষয়ের 
আয়াতগুলো অধ্যয়ন করে অপার বিস্ময়ের স্রোতে 
ভেসেছেন | ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে তিনি আর কালক্ষেপণ 
করতে পারেন নি । 


রর 
গ্রহণের প্রকাশ্য ঘোষণা দিয়ে তিনি সকলকে অবাক করে 
দেন । তিনি শুধু ইসলাম গ্রহণ করেই থেমে যাননি বরং 
সঙ্গে সঙ্গে তিনি দ্যর্থহীনভাবে ঘোষণা করেন-“মুসলিম 
নারীরাই পৃথিবী শ্রেষ্ঠ পবিত্র মহিলা | তার ইসলাম গ্রহণের 
রহস্য কিনারা করতে অনেকেই অনুসন্ধানে নেমে পড়েছেন । 

ছিল? সেই কৌতুহল নিবারণে তৎপর হয়েছেন 
অনেকেই । সেই রহস্যের পর্দাটি উন্মোচন করেছেন মিসরীয় 
চিকিৎসক আবদুল বাসেত | তিনি বলেন, ইসলামে একজন 


। আত্তান্তহাদ ৩ 


মাস অপেক্ষা করার বিধানসম্বলিত কুরআনের আয়াত ও 
হাদিসগুলোর অধ্যয়নই রবার্টের ইসলাম গ্রহণের কারণ । 
যেহেতু রবার্ট নিজস্ব গবেষণায় এ সিদ্ধান্তের চূড়ান্ত পর্যায় 
উপনীত হয়েছিলেন যে, তিন মাসের আগে জরায়ুতে ভ্রুণের 
আলামত সমূহ পরিস্কার বা নিঃশেষিত হয় না। এ সময়টি 
অতিবাহিত হবার পর জরায়ু সম্পূর্ণ পরিস্কার হয়ে যায় এবং 
নারী অপর স্বামীর বিবাহে আবদ্ধ হবার উপযুক্ত হয়ে উঠে । 
এ সময়টি অতিক্রান্ত হবার আগেই যদি মেয়েটি নতুন 
রাখে সানী ভিলেনে রহ নর খন সুরের উরি 
জরায়ুতে থেকে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে যা মারাত্বক 
ক্ষতিকর বিবেচিত হয়। চিকিৎসাবিদ্যা ও বৈজ্ঞানিক 
দৃষ্টিকোণে একজন স্বামীর সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক বিচ্ছিন 
হবার পর অথবা অন্যকোনও পন্থায় শারীরিক সম্পর্ক 
স্থাপিত হবার পর উল্লিখিত পুরো সময়টি বিরতি না দিয়ে 
পরবর্তী স্বামীর সঙ্গে দাম্পত্য জীবন শুরু করে তখন তা 
গর্ভবতী মা এবং নবজাতক উভয়ের জন্য নানান বিপদের 
শ্রী দিপা ০০৯1১১৪১০০৭ 
ক্রমণ ঘটে এবং এক পর্যায়ে রোগগুলো বংশপরম্পরায় 
উপল 
কুরআন যখন কঠোরভাবে নিষেধ করলো যে, কোনও নারী 
স্বামীর সঙ্গে বিয়ে বিচ্ছেদের পর ইদ্তের সময়টি সম্পূর্ণ 
শেষ হবার আগে যেন কোনোক্রমেই পরবর্তা স্বামীর সঙ্গে 
বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ না হয় এবং হাদিসেও যখন নির্দেশনা 
প্রদান করা হল যে, “যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তার রাসূলের 
ওপর ঈমান এনেছে সে যেন অন্যের ক্ষেতে সেচ না দেয় । 
অর্থাৎ ইদ্দত শেষ হবার আগে যেন তালাকপ্রাপ্তা নারীর সঙ্গে 
বিয়েবন্ধনে আবদ্ধ না হয়। ডা. রবার্ট আমেরিকায় 


আফ্রিকান অভিবাসী মুসলিম নারীদের ওপর ব্যাপক 
একজন পুরুষের (স্বামী) শুক্রাণুর অস্তিত্ব মিলেছে । অথচ 
মার্কিন সমাজে বেড়েওঠা হাজার হাজার উন্মুক্ত জীবনযাপনে 
অভ্যস্ত অমুসলিম নারীর জরায়ুর অবস্থা তার সম্পূর্ণ 
বিপরীত । এতে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন, 
আমেরিকান ও ইউরোপীয় নারীদের সঙ্গে একাধিক পুরুষের 
যৌনসম্পর্কের রেওয়াজ চালু আছে। অন্যদিকে ইসলামি 
অনুশাসন মেনে চলেন এমন মুসলিম নারীরা তো প্রথমত, 
বিয়েবহির্ভ়ত যৌনসম্পর্ক বৈধই মনে করে না । দ্বিতীয়ত, 
একজন স্বামীর সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেলেও 
তিন মাস অপেক্ষা না করে নতুন পুরুষকে স্বামী হিসেবে 
গ্রহণ করে না। প্রতিবেদনের বরাতে জানা গেছে, 
আসা হতাশাব্যঞ্জক রিপোর্টে পশ্চিমা সমাজের অন্তর্নিহিত 
চেহারা তার মনকে আরও বিষিয়ে তোলে । খোদ নিজের 
তিন পুত্র সন্তানের মধ্যে কেবলই একজন তার ওরসজাত 
এই রিপোর্ট ছিল তার জন্যে বজ্বঘাততূল্য ৷ পরিশেষে তিনি 
চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌছুলেন- মুসলিম নারীরাই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ 
সতী ও পবিত্র নারী । তিনি যেই হারানো সম্পদের খোজে 
জ্ঞান-বিজ্ঞানের অলিগলি তন্ন তন্ন করেছেন তা কতো সরল 
প্রাঞ্জল ভাষায় বর্ণিত হয়েছে এ বিস্ময়ের ধাক্কা তাকে 
পৌছে দেয় অন্য ভূবনের অবারিত দরোজায় | সেখানে তার 
জন্য অপেক্ষা করছিল আলোকিত জীবনের সুবহেসাদিক | 

সূত্র: দেনিক উম্মত (রর), ২৫ আগস্ট, ২০১২, করাচি 


লেখক: সাধারণ সম্পাদক, জাগৃতি লেখক ফোরাম 


িউউরিিনিিনা 


শত স্বনামধন্য আলেমগণের সু-চিন্তিত পরামর্শে শিক্ষাকার্যক্রম পরিচালনা 
*- শরঈ পদরি পরিপূর্ণ অনুসরণ ** সার্বক্ষণিক বিদ্যুৎ সুবিধা 
*- মেধাবী, গরীব ও এতিমদের মঞ্জুরী সাপেক্ষে ফি থাকা-খাওয়ার সু-ব্যবস্থা 


ক্ষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অভিজ্ঞ আদর্শ শিক্ষক-শিক্ষিকা দ্বারা পাঠ দান 

প্রবাসী ও ব্যস্ত অভিভাবকের মেয়েদের জন্য নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান 
সহজ ও উন্ত যোগাযোগ ব্যবস্থা "-নূরাণী পদ্ধতিতে কুরআন শিক্ষা 
- উন্নত আবাসিক সুযোগ-সুবিধাসহ উন্নত খাবারের ব্যবস্থা 

্তিষ্ঠানের তত্বাবধানে সমাপনী, জেডিসি ও দাখিল পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুব্যবস্থা [টি শে ০8৮] 
যোগাযোগ: মাদ্রাসা কার্যালয়, কাঞ্চননগর (বাদামতল), চন্দনাইশ, চট্টগ্রাম । ০১৮৪০-১৫৫১১৫ 


ভর্তি ফি : ৮০০/১০০০ 


বেতন :₹ ১০০/১৫০/২০০ 
খোরাকী : ১২০০/১৪০০ 
ও জেনারেটর ফি: ৫০ 


ফেকুয়ারি*১৩ 


মাওলানা 
পরিচালক : 


রি শে 


০১৮২৩-০৫৪৭২৫২ ] 


বিশেষ কোর্স 
[তা"হিলী বিভাগ] 


আলেমা তাহেব্রা আখতার শাহীন 
শিক্ষা পরিচালিকা : ০১৮৩৪-৯৮৮৬৫০ 


॥ আত্তার্তহীদ ৩১ 


মসনবী 
শরীফের একটি প্রসিদ্ধ 
গল্পের নাম “মুদির দোকানি 
ও তোতার কাহিনী" । 
গল্পের চমৎকারিত্ের চেয়ে এর 
কতক আধ্যাত্ষিক শিক্ষার গভীর 
তাৎপর্যই এই খ্যাতির আসল কারণ । 
ছোট গল্পটির সংক্ষিপ্ত বিবরণ এরূপ: 
এক মুদির দোকানির একটি তোতা 
ছিল । তোতা মানুষের ভাষায় কথা 
বলত সুললিত কণ্ঠে । তোতার মধুর 
বুলির আকর্ষণে ক্রেতার ভিড় লেগে 
থাকত দোকানে । জমজমাট ব্যবসার 
কারণে তোতা ছিল সওদাগরের 
সৌভাগ্যের ধন । একদিন দোকানদার 
কোথাও গিয়েছিলেন । দোকানের 
পাহারায় ছিল তোতা | হঠাৎ কিসের 
নড়চড় দেখে ভয়ে তোতা উড়াল দিল 
দোকানের এদিক থেকে ওদিকে । তার 
ডানার ঝাস্টায় তখন বাদাম তেলের 
একটি বোতল পড়ে যায় নিচে । তেল 
ছড়িয়ে পড়ে দোকানে । দোকানদার 
ফিরে এসে গদীতে গিয়ে বসেন। 
দেখেন, তার কাপড়-চোপড় তেলে 
চপচপ । চারদিকে ছড়িয়ে আছে 
তেল । হঠাৎ তেলেবেগুণে জলে 
ওঠলেন দোকানদার | রাগের চোটে 
প্রহার করলেন তোতার মাথায় । 


ফেকয়ারি'১৩ 


মসনবীর গল্প : মওলানা রূমীর উপদেশ [১] 


এখন সম্পূর্ণ ন্যাড়া । তেলতেলে 
পাতিলের মতো তার মাথা | ক্রেতারা 


সুভাষীনী ময়না । 
করেন, সত্যিই তোতা কথা বলছে না। 
তখন তার পিলে চমকে ওঠে । শুরু হয় 
আফসোস, হাহুতাশ । দোকানি নানা 
ভেক্কি দেখায় টিয়ার যবান খুলবে, কথা 
বলবে- এ আশায় । কিন্তু না, টিয়া লা- 
জবাব । সম্পূর্ণ বোবা । দোকানি দান 


ফেলেছিলে? উপস্থিত লোকেরা হেসে 


থেকেই । গল্পকে উপলক্ষ করে তিনি 
জীবন ও জগতের কতক সত্য-তত্ত 


বি।শ্ব।-।সা।হি।ত্য 


হচ্ছে । অথচ দুনিয়াতে এমন অনেক 
এ 
মনে হলেও স্বভাব প্রকৃতিতে সম্পু 
ভিন্ন । উপমার পর উপমা দিয়ে 
মওলানা বুঝিয়েছেন, আল্লাহর 
অলিদের আর সাধারণ মানুষের 
মাঝখানের তফাৎ । মান্ষকে সতর্ক 
করেছেন, যাতে এই তফাৎ বুঝতে ভুল 
না করে। নিজের বস্তগত দৃষ্টিভ্গি 
নিয়ে আধ্যাত্মিক বিষয়াদিকে যেন 
বিচার না করে । মওলানা বলছেন, 


৫6১5 ০ ০০, 4 


“পবিত্রজনদের কাজকে নিজের ওপর 
তুলনা কর না, 

যদিও লেখায় একরূপ দেখায় বাঘ ও 
দুধ অর্থে শীর । 
ফারসিতে শের ও শীর শব্দটি দু'টি 
লেখা হয় তিনটি অক্ষর দিয়ে; শীন 
(শ) ইয়া (য়/ই) ও রা (র)। এই দুটি 
শব্দ অর্থাৎ শের ও শীরের ফারসি 
বানান ও আকৃতি এক হলেও দু”য়ের 
মাঝখানে তফাৎ আকাশ-পাতাল । 
কারণ প্রথম উচ্চারণে শব্দটির অর্থ 
বাঘ-যার বসবাস গহীন বনে । 
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প্রথমটি হলো বাঘ-সিংহ বন প্রান্তরের, 
আর এপটি দুধ, যা রাখা হয় পানির 
পাত্রে । 

শ-ই-র বানানের একটি শব্দের 
প্রতিপাদ্য বাঘ ও সিংহ থাকে গহীন 
বনে । অপর শব্দটির অর্থ দুধ, যা রাখা 
হয় গামলায়, পানির পাত্রে । বয়েতের 
উভয় চরণের শেষ দুর্টট শব্দের খেলা 
দেখুন । বানান ও উচ্চারণ এক অথচ 
অর্থ ভিন্ন । অর্থাৎ বাদিয়ে; যার দুটি 
অর্থ যথাক্রমে বন-্প্রান্তর ও গামলা । 
মাওলানা আরও বুঝিয়ে বলছেন, 
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“এ শীর এমন, যা মানুষ খায় প্রাণ 


আল্লাহ পুরুষ অলি-আল্লাহ ও সাধারণ 
মানুষের মাঝেও এরূপ ব্যবধান 
বিদ্যমান। শীর বা দুধ ও বাঘের 
উদাহরণের মতো অসংখ্য অগণিত 
উপমা রয়েছে সৃষ্টির সকল স্তরে । 
মওলানা মসনবীতে একের পর এক 
মেছাল বা উপমা এনে বুঝিয়েছেন এই 
তফাৎ ও ব্যবধান। বলেছেন, 
মধুমক্ষীকা ও বোলতা দেখতে এক । 
কিন্তু চরিত্রে ও বৈশিষ্ট্যে সম্পূর্ণ ভিন্ন । 
একটি থেকে বিষ জন্মায়, আরেকটিতে 
প্রাণবর্ধক মধু পাওয়া যায় । বাঁশ ও 
আখ দেখতে এক; পানি খায় জমিন 
চুষে । কিন্তু একটি ভেতরে ফাকা, 
আরেকটি রসে মধুর হাড়িতে ঠাসা। 
সব হরিণ বনে চরে, ঘাস পাতা খায় 
এক জায়গায় । কিন্তু সাধারণ হরিণ 
তফাৎ অনেক | যে এই ব্যবধান মানবে 


ফেবকুয়ারি*১৩ 


না, চিনবে না সে নির্ঘাত বিভ্রান্ত হবে । 
জীবনে পদে পদে লোকসান দেবে । 
দেউলিয়া হবে | 

ভালো মন্দের এই বিচার মানুষের খায় 
বেলায় আরো বেশী গুরুত্ববহ | মানুষ 
বস্তর পেছনে ছুটছে তো ছুটছেই। 
দেহের চাহিদা মেটাতে পাগলপারা | 
অথচ দেহের ভেতরে যে রূহের 
অধিবাস, তার প্রতি উদাসীন । যাদের 
জীবন এই রূহের প্রভাবে মহিমান্বিত, 
শুদ্ধ-সুন্দর-পৃতঃপবিত্র তাদের এরা 
চেনে না, গুরুত্ব বুঝে না। বস্তগত 
প্রতি অবহেলা করে, অবজ্ঞা দেখায় । 
এই অবহেলাই মানুষকে আধ্যাত্মিক 
শক্তি, নৈতিক সৌন্দর্য ও রূহানী উন্নতি 
থেকে বঞ্চিত করে । তাই মওলানা 
উপদেশ দেন, টেকো মাথা তোতার 
মতো অন্যকে নিজের ওপর অনুমান 
করো না । কারণ, 
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সমগ্র জগৎ এ কারণে গোমরাহ হল 
কম লোকই আল্লাহর আব্দালদের 

চিনল । 

যারা অন্তরালে থেকে 
আল্লাহর এই বিশাল সৃষ্টির 
ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত, তাসাওফের 
পরিভাষায় তারা আব্দাল । অলি নামের 
ঢাকঢোল পেঠানো ভগ্তদের থেকে তারা 
সম্পূর্ণ আলাদা । আমাদের চোখে ও 
জগতের এসব সারথীদের আমরা চিনি 
না। মানুষের সমাজে বসবাস, অথচ 
মানুষের দৃষ্টির আড়াল- আল্লাহর এমন 
বান্দাদের তথা রূহানী শক্তির অধিকারী 
অলীদের সম্পর্কে মানব সমাজকে 
সতর্ক করেছেন মওলানা ছোট এই 
জমিয়ে । আফসোস যে, আন্মাহর 
অলীদের অস্তিত্ব, এমন কি 
আধ্যাত্মিকতাকে রন করার 
একটি দূরারোগ্য ব্যধি আমাদের 
সমাজে প্রবল প্রকট । ফলে মানুষ 


বি।শ্ব।_-।সা।হি।ত্য 


সৎলোকদের সহচর্যকে গুরুত্ব দেয় 
না। ব্যহ্িক ও বস্তগত জৌলুস দেখে 
প০৬-০4া ৪৯ 


ুুর্ণের বেশধারীরাও ডি ফেলে, 
ফাদ পাতে । মওলানা বলেন, 
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“যেহেতু অনেক ইবলিশ আছে দেখতে 
মানুষরূপী 
তাই যার তার হাতে হাত রেখে 
আনুগত্য অনুচিত । 
'হাতে হাত রাখা” মানে আনুগত্য 
করা । মওলানা বলছেন, সমাজে 
অনেকে আছে, দেখতে ভালো মানুষ; 
কিন্তু ভেতরে ইবলিশ-ভগ্ড | এরা 
মানুষের আনুগত্য চায়। এরা 
আধ্যাত্সিক হোক বা জাগতিক লোক 
হোক, অবশ্যই এদের প্রতি নিজের 
যাচাই-বাছাই করা চাই । নচেৎ সরল 
বিশ্বাসে প্রতারিত হওয়ার আশঙ্কা আছে 
পদে পদে । বিশেষ করে, জীবনের 
মহাসম্পদ দীন ও ঈমানের বেলায় এই 
সতর্কতার গুরুত্ব অকল্পনীয় ।+ 


+ মাওলানা রূমী, মসনবী মা'নওয়ী, হামিদ 
(১৩৯৮ হি. 5 ১৯৭৮ খি.), খ. ১, পৃ. 
৫৮-৬২ 
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বা উঁই্-এর শত মুীজিং 
শায়খুল আদব আনাম হাবীরর রহমান উসমানী এ ৭1 
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ফের ফিরে আসিবে যথাস্থানে কথামত বন্দীদশায়, 
শুনে আকুতি দিলেন নবীজি হরিণীকে যুক্তি 

ওয়াদামত ফিরিলো হরিণী দুধ পান করিয়ে বাচ্চায় 

ওয়াদা দিয়েছেন নবীজিকে তাই ফিরে বন্দীস্থানে স্বেচ্ছায়, 

হর্ষে হরিণী বজস্বরে তখনি তওহীদের গান গায় । 
একটি গোসাপ নবীজির কাছে এনেছিল এক বেদুঈন 


বললো নবীকে বেদুঈন তবে, কবুল করবে সেও দীন-_ | 
যদি গোসাপ সাক্ষী দেয় ওগো, তিনিই আল্লাহর রাসূল রি 


তখনি গোসাপ মুহাম্মদ নবী- সাক্ষ্য দিতে হয় মশগুল । 


চড়াচ্ছিল এক মেষের পাল এক রাখালে যখন / 
অমনি রাখালে কেড়ে নিল হায় বাঘের মুখের খাবার উ১ 


দিল থাবা নেকড়ে বাঘে সেই মেষপালে তখন, 
বললো বাঘে, ওহে রাখাল! কাড়লে আমার আহার? 
৩) 


চা 


ক্ষুধার্ত বাচ্চা ক্ষুধায় কাতর হয়ে কোথাও যেন পড়ে আছে, 
ক্ষণিকের তরে মুক্তি পেলে দুধপান করিয়ে বাচ্চায় 


অবাক হল রাখাল তখন বাঘের মুখে শোনা কথায় 
প্রাণীর মুখে শোনা কথায় অবাক হবার কিছু নাই, 
ঘ্ুনো বাধে রাখালকে ফের, শোনো অবাক কথা 

হুর এক রাসূল এসেছেন মুক্তির তরে তথা । ৯ 
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সম্ [] ১ | 

প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের শর্ত হিসেবে 
দেশটির জন্য নয়া সংবিধান প্রণয়নের 
দাবি করেছে তালেবানরা । আফগান 


ঘোষণাপত্রে এ শর্ত দেয় তালেবানরা । 
২০ ডিসেম্বর ২০১২ ওই বৈঠক শুরু 
হয়। ২০০১ সালে মার্কিন সামরিক 
আগ্রাসনে তালেবানরা আফগানিস্তানের 
ক্ষমতা থেকে উৎখাত হওয়ার পর এই 


সদস্য ফ্রাস এ মধ্যস্থতার আয়োজন 
করছে । অর্থাৎ পরাজিত আমেরিকা ও 
ন্যাটো জোটের আফগানিস্তান থেকে 
“নিরাপদ প্রস্থান'-এর ব্যবস্থা করা । 
মনে পড়ে ১৬ সেপ্টেম্বর, ২০০১ 
আমেরিকান প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশ 
তার ভাষণে বলেছিলেন, “এই ধর্মযুদ্ধ 
(ক্রুসেড), এই সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ 
খুব অল্প সময়ের মধ্যে শুরু হতে 
যাচ্ছে । ২০০১ সালে ক্রুসেড 
ঘোষণার মধ্যদিয়ে যে বাহিনী এখানের 
তালেবানদের বিরুদ্ধে ক্রুসেডে 
নেমেছিল, আজ সেই 
সঙ্গে শান্তি আলোচনা! সত্যি ইতিহাস 
বড় বিচিত্র | ন্যায়ের জন্য যুদ্ধবাজ' 
বুশ-ওবামা কি আজ অন্যায়ের সাথে 
আপোস করছেন! 
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ক্ষেত্রে ব্যবস্থাগ্রহণের সুযোগ দ্রুত শেষ 
হয়ে আসছে ।' 
প্রতিবেদনে বলা হয়, ২০০৯ ও ২০১০ 


এশিয়ার এ গুরুত্পূর্ণ স্থানটিকে দখলে সঙ্গে 
রাখতে চায় । ১৯৭৯ সালের ডিসেম্বর 
মাসে সোভিয়েত ইউনিয়ন সৈন্যবাহিনী 
পাঠিয়ে আফগানিস্তানকে দখল করে 
নেওয়ার পর এক দশক কাল (১৯৭৯- 
১৯৮৯) সমাজতান্ত্রিক সাম্রাজ্যবাদী 
শক্তিটি এ দেশটিকে জোরপূর্বক দখল 


করে রাখে । এর পরের ইতিহাস প্রায় যুদ্ধে 


সকলের জানা | 

হটানোর জন্য পুঁজিবাদী অপর আরেক 
সাম্রাজ্যবাদী শক্তি আমেরিকা ও তার 
কৌশলগত মিত্র পাকিস্তানের মাধ্যমে 
সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে 


র. ৮৬ 


রি 


বর সালের 


জঙ্গি বলে সম্বোধন করতো না। কিন্তু 
আজকের নতুন প্রজন্মের একজন 
সাধারণ তরুণের সামনে যদি 
যোদ্ধা বলে সম্বোধন করা হয়, তাহলে 
সে হয়তো বিস্ময়ে আতকে উঠবে । 
আর তা যদি আমেরিকান প্রেসিডেন্টের 
মুখ দিয়ে বের হয়, তখন বিষয়টি 
রা যেন অবিশ্বাস্য রূপ লাভ 


করবে । 
একদিন এ ঘটনা ঘটেছিল । ১৯৮৫ 
সালে একদল তালেবান মুজাহিদিন 
তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট রেগানের 
ওয়াশিংটনে এক বৈঠককালে 
তিনি তাদেরকে মুক্তিযোদ্ধা' 
(17179600101 1715116-) হিসেবে 
অভিহিত করেন । 
১৯৭৯ সালের ডিসেম্বরে রাশিয়া দখল 
করে আফগানিস্তান ৷ এর দশ বছর পর 


আ।ভ্ত।র্জা।তি।ক 


বেশি সৈন্য সমাবেশ ঘটিয়েছিল 
রাশিয়া । রাশিয়ার নিয়োজিত সৈন্য 
সংখ্যা ছিল ২৫০০০০ | রাশিয়ান 
চেয়ে ভাষাগত দিক দিয়ে সুবিধাজনক 
অবস্থানে ছিল | তারা পশতু, উজবেক 
ও তাজিক ভাষায় দক্ষ ছিল। 
শহরাঞ্চলগ্তলোতে রাশিয়ান সৈন্যদের 
নিয়ন্ত্রণও বেশি ছিল | যা আমেরিকান 


ও ন্যাটো বাহিনীরও ছিল কিন্তু দুই স্থানীয় 


বাহিনী মূলত গ্রামাঞ্চলের যুদ্ধে । 
১৯৮৬ সালে মার্শাল এ্যাখরোমেইভ 
বলেন, “আমরা কাবুল ও প্রাদেশিক করে 


কেন্দ্রপ্তলোতে নিয়ন্ত্রণ করলেও কিন্তু নির্বিশেষে 


আমরা আফগান সাধারণ মানুষের জন্য 
যে যুদ্ধ করেছি তাতে হেরেছি। 
১৯৮৬ সালে গভাচেভও ওবামা 
প্রশাসনের মতো সৈন্য সংখ্যা বাড়িয়ে 
আফগানিস্তানে যুদ্ধ জয়ের চেষ্টা 
করেছিলেন । আমেরিকান প্রেসিডেন্ট 
ওবামা ১ ডিসেম্বর ২০০৯ একই 
ঘোষণা দিয়েছিলেন এবং সিদ্ধান্ত 
নিয়েছিলেন । তিনি বলেন, “আরও 
সৈন্য নিয়োগ, আরও টাকা খরচ এবং 
আরও কণিন প্রচেষ্টা আমাদের অবশ্যই 
চালাতে হবে ।' 

আমেরিকার আগে ফ্রান্স ভিয়েতনামে 
আক্রমণ করেছিল আর আফগানিস্তানে 
রাশিয়া । আর দুই আগ্রাসী দেশই ছিল 
তাদের চেয়ে অধিক শক্তিশালী | তাই 
শক্তিশালী সেনাবাহিনীকে পরাজিত 
ও আফগানদের আত্মবিশ্বান ও 


তাদের নৌবাহিনী কাজে আসেনি । 
কারণ, আফগানিস্তান কোনো সাগর বা 
নদী বেষ্টিত নয় । 
০৮০১৮৯১৪০৮০ 
করা ৮০ ভাগ 
রি রি উজ 
পোষণ করে। উপজাতীয় ক্ষুদ্র 


ফেব্রুয়ারি'১৩ 


প্রতিটি পদক্ষেপের কথা জানিয়ে দিত । 
স্থানীয়দের সংস্কৃতিবোধ উপলব্ধি না 
করে নারী-পুরুষ-আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা 
বোম্বিং করে স্থানীয় 
যোদ্ধাদের দমন করার যে নীতি 
আমেরিকানরা নিয়েছিল, তা স্থানীয় 
র কাছে কোনো মতেই 
গ্রহণযোগ্য ছিল না। বরং এতে স্থানীয় 
রিক্রুটমেন্ট আরও বাড়িয়ে 


দুই মিলিয়নের দুর্ধর্ঘ মঙ্গল সৈন্যদলসহ 
চেঙ্গিস খানের আগ্রাসন থেকে শুরু 
করে আমেরিকা ও সোভিয়েতের ন্যায় 
পরাশক্তিগুলো আফাগানিস্তানের 
বাণিজিক পথগ্তলো ও এর স্থলবেষ্টিত 
স্থানগুলোকে শতাব্দী পর শতাব্দী ধরে 
দখলে রাখার চেষ্টা করেছে। 
তুর্কি, মোগল, বিটিশ ও সোভিয়েতের 
মতো আগ্রাসনকারীদেরকে মোকাবেলা 
করতে হয়েছে । কিন্তু কোনো দখলদার 
শক্তিই এ স্থানটি সফলভাবে জয় করে 
রাখতে পারেনি । বর্তমানের 
কারজাইয়ের চাপিয়ে দেওয়া সরকারের 
বৈধতা ও নির্বাচনে বৈধতা নিয়ে 
এমনকি জাতিসংঘের উচ্চপযার্মের 
প্রতিনিধিরা প্রশ্ন তুলেছেন। ২০০৯ 


মানুষ সালের নির্বাচনেও মাত্র ৩০% ভোটার 


ভোট দিতে এসেছিলেন । 


২০০৯ সালে সমাজবিজ্ঞানী থমাস 
এইচ জনসন ও ক্রিস ম্যাসন 
প্রভাবশালী ফরেন পলিসি জার্নালের 
এক আর্টিকেলে কারজাইয়ের 
সরকারকে “সম্পূর্ণভাবে অবৈধ, অদক্ষ 
চোরের সরকার" বলে সম্বোধন করেন | 
একটি চাপিয়ে দেওয়া সরকার ও 
চাপিয়ে দেওয়া ব্যবস্থাকে (গণতন্ত্র) এ 
অঞ্চলের ইতিহাসে কখনো সফল হতে 
দেখা যায়নি । পশ্চিমা মিডিয়াগুলোতে 
এখানে গণতন্ত্রের যে সফলতার কথা 
বা তালেবান বিরোধিতার কথা বলা 
হয়, তা আফগানদের প্রকৃত জনমতের 
দর উরি ২৬০১০১ 
্য সুষ্ঠু নির্বাচন ও জরিপ কোনটি 
পা 
থমাস এইচ জনসন ও ক্রিস ম্যাসন 
বলেন, “আফগানরা ভদ্র জাতি হিসেবে 
সুপরিচিত | পশ্চিমা জনমত 
জরিপপ্তলো তাদেও প্রত্যাশিত কিছু 
রা যেগুলো পশ্চিমা 
সংস্কাতর অনুকূলে, এগুলো আসলে 
রোগ বাং দার রনি 


দিতে ডরোনসরো কার্নেগি 
এনডাউমেন্ট ফর 
পিস'-এর আফগানিস্তান বিশেষজ্ঞ । 
তিনিও আফ নতুন করে 
শুরুর আশঙ্কা করছেন । তবে 
তিনি আরও এক ধাপ এগিয়ে 
আফগানিস্তানে তালেবানের শাসন 
প্রতিষ্ঠার সম্ভীবনার কথা বলেন। 
সম্প্রতি বিশ্লেষণধর্মী এক নিবন্ধে তিনি 
বলেন, ২০১৪ সালের পর আফগান 
সরকারের জন্য মার্কিন সমর্থন সীমিত 
হয়ে আসবে । তখন আরেকটি গৃহযুদ্ধ 
শুরু হবে এবং এতে বিজয়ীর বেশে 
ক্ষমতায় আসবে তালেবান ৷ হয়তো এ 
ভবিষ্যত উপলব্ধি করে ডিক চেনি 
আফগান যুদ্ধকে 'না ফুরানো যুদ্ধ" 
(1101995 ৬৬৪1) বলে সম্বোধন 
করেছিলেন । আর আমেরিকার সেনা 
প্রত্যাহারকে যদি আমরা পরাজয় বলি 
তবে আমেরিকান 
সংরাজ্যবাদীরাও হেরে বিতাড়িত হলো 
এই মুসলিম ভূখণ্ড থেকে । 


লেখক: মধ্যপ্রাচ্য রাজনীতি বিষয়ক এম.ফিল 


। আত্তার্তহীদ ৩৬ 
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সংস্কৃতি একটি বিচিত্র মাত্রিক শব্দ । 
একটি সমাজের সার্বিক পরিচিতি, 
আচার-আচরণ ও তাদের আবহমান 
সমন্বয়ে সংস্কৃতি গড়ে ওঠে । সেজন্য 
মানবসমাজকে জানতে হলে বা বুঝতে 
হলে তাদের সংস্কৃতিকে ভালোভাবে 
বোঝা প্রয়োজন । সংস্কৃতি আসলে 
একটি সমাজের মৌলিক পরিচিতি দান 
করে । সংস্কৃতির যত রকমের সংজ্ঞা এ 


সংস্কৃতির গুরুত্বপূর্ণ একটি সংজ্ঞা যাতে 

তিক সমাজের দৃষ্টিভঙ্গিগুলো 
প্রতিফলিত হয়েছে, ১৯৮২ সালে তা 
নিরপণ করা হয়েছে । গত বছর 
(২০১২) সাংস্কৃতিক নীতি সংক্রান্ত 
বিশ্বকনফারেন্স হয়েছিল 


সমাজে বিভিন্ন রকম মানুষের আত্মিক 
চি বৈশিষ্ট্য, 
তাদের চিন্তা ও চেতনা, তাদের 
অত বি ইতি সির 
গড়ে উঠেছে সং 
৮ ২৯১ 


ফেকুয়ারি*১৩ 


কটি এগুলো 


সংরক্ষণ বনাম বিশ্বায়ন 


মাঝো 


সংস্কৃতির 
জীবনযাপন পদ্ধতি, জীবনের বিচিত্র 
আবহমান এতিহ্য ও বিশ্বাস ইত্যাদি । 


লুকিয়ে আছে 


এ ঘোষণার অপরাংশে এসেছে: 
আশেপাশের পৃথিবীর ব্যাপারে মানুষের 
মাঝে যেসব প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি 
সংস্কৃতি সেগুলোকে দিক-নির্দেশনা 
দেয় এবং দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্যগুলোকে 
সুস্পষ্ট করে ফুটিয়ে তোলে । সংস্কৃতি 


৯ মানুষকে বুদ্ধিম্তাপূর্ণ জীবন দান করে, 


বিবেচনাশক্তি দেয় এবং মানুষের মাঝে 
নৈতিকতার অনুভূতি জাগিয়ে তোলে । 
সংস্কৃতির মাধ্যমে আমরা মূল্যবোধের 
শিক্ষা পাই এবং নিজেকে অন্যদের 
মাঝে পরিচিত করে তোলার সুযোগ 
পাই কিংবা নিজেদের মধ্যকার 
সীমাবদ্ধতাগুলোকে অতিক্রম করার 
সুযোগ পাই । এই সং্ঞার্থ অনুযায়ী 
সংস্কৃতি একটি সমাজের নির্দিষ্ট স্বরূপ 
নির্ণয় করে এবং মূল্যবোধ, বিশ্বাস, 
শিল্প-সাহিত্য এবং সাধারণ আচার- 
আচরণ পদ্ধতিগুলোর উপাদান গঠনে 
সহযোগিতা করে | 

এ-ই যে মূল্যবোধের কথা বলা হলো, 
এ-ই যে এতিহ্যের কথা বলা হলো, 
শিল্পের বিভিন্ন কাঠামোর 
মাধ্যমে প্রকাশিত হয় এবং ধীরে ধীরে 
সবার কাছে পরিচিত হয়ে পড়ে। 
এভাবেই একটি জাতির শিল্প, তাদের 
এতিহ্য ও রীতি-আচারগুলোর সাথে 
পরিচিত হবার প্রভাবশালী একটি 
মাধ্যমে পরিণত হয় সংস্কৃতি। 


সংস্কৃতির স্বরূপকে অনুভূতিগ্রাহ্য এবং 
অনুভূতিহীন-এই দুই ভাগে ভাগ করা 
হয়ে থাকে । ভাষা, সাহিত্য, মিউজিক, 
খেলাধুলা, রূপকথা, ধর্মবিশ্বাস ও 
নিয়মনীতি, আচার-প্রথা, জ্ঞান, শিল্প, 
স্থাপত্য এবং অপরাপর শিল্প ইত্যাদি 
হলো একটি জাতি বা গোত্রের সংস্কৃতি 


হয়, ও মুল্যবোধগুলোর পরিচয় তুলে ধরার 


প্রকৃত মাধ্যম । সাংস্কৃতিক পরিচয়টা 
যদি আঞ্চলিক এবং জাতীয় 
ধর্মবিশ্বাসের প্রেরণায় উদ্দীপ্ত হয় 
তাহলে সেই সংস্কৃতি অনেক বেশি 
ওজ্ভবল্য পায় । এরই ভিত্তিতে বলা 
যায়, সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য হচ্ছে প্রকৃতির 
অনন্য এক উপহার এবং প্রত্যেক 
সাংস্কৃতিক এতিহ্যকে সংরক্ষণ করা । 
কেননা বিশ্বের মানবসমাজের যেমন 
বৈচিত্র্য রয়েছে তেমনি মানব-সংস্কৃতির 
ক্ষেত্রেও রয়েছে ব্যাপক বৈচিত্র্য । আর 
সাংস্কৃতিক এই বৈচিত্র্যের কারণেই 
জন্ম নিয়েছে বিচিত্র ভাষা, বিচিত্র 
পোশাক-আশাক আর বিচিত্র আচার- 
প্রথা। আসলে সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য 
মানবজীবনে সাংস্কৃতিক বিভিন্নতার 
প্রয়োজনীয়তার কথাই তুলে ধরে। 
আর এভাবেই সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে মানুষের 
উত্তরাধিকার | 

সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের বিষয়টি নতুন 
নয় । এই পৃথিবীর বুকে মানুষের দীর্ঘ 
জীবনযাপনে এবং তাদের পৃথিবীব্যাপী 
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ভাষা, সংস্কৃতি ইত্যাদির । ইতিহাস 
পরিক্রমায় দেখা গেছে এইসব 
সংস্কৃতির একটির সাথে আরেকটির 
সংযোগ ছিল । সেইসাথে পারস্পরিক 
কারণে একটির জন্যে 


সাংস্কৃতিক বৈচিত্রের যে প্রস্তাব বা পুঁজিবাদী 


ঘোষণা এবং সমগ্র বিশ্বে তাকে গ্রহণ 
করার ওপর যে বাধ্যবাধকতা আরোপ 
সেটা একেবারে নতুন একটি চিন্তা । 
কেননা এই সনদে সাংস্কৃতিক 
বা এতিহ্য হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে 
এবং তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করাকে 
বন্তত একটি ইতিবাচক সাংস্কৃতিক 
আচরণ হিসেবে মূল্যায়ন করা হয়েছে । 
এই বিষয়টি বিশ্বায়ন-চিন্তা বা 


'গ্লোবালাইজেশন" চিন্তাটি পাশ্চাত্যের 
শক্তিগুলোর পক্ষ থেকে উথ্থাপিত 
একটি প্রকল্প যার মাঝে বৈশ্বিক 
অর্থনীতি, রাজনীতি এবং সংস্কৃতি সবই 


দেশগুলোর মাধ্যমে তথ্য উৎপাদন ও 
বিশ্বব্যাপী তার স্থানান্তর | বিশ্বায়ন 
থেকে সুনির্দিষ্ট তথ্যের ওপর বিশ্বের 
অন্যান্য দেশের দক্ষতা অর্জনের প্রতি 
গুরুত্ব দিয়েছে। এর মাধ্যমে 
আধিপত্যবাদী শক্তিগুলোর লক্ষ্য হলো 
এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে অন্যান্য 
দেশের জাতীয় সংস্কৃতিকে ধীরে ধীরে 
নিম্প্রভ করে দেওয়া এবং সময়ের 
বিবর্তনে তাকে গতিহীন করে দেওয়া । 
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একটি ভাষাকে আন্তর্জাতিক ভাষা 
হিসেবে চালু করা এবং শক্তিধর 
দেশগুলোর সংস্কৃতিকে উন্নত সংস্কৃতি 
হিসেবে তুলে ধরার জন্যে গণমাধ্যম 
এবং শিল্পমাধ্যমগ্তলোকে কাজে 
লাগানো-এসবই বিশ্বব্যাপী একক বা 
অভিন্ন সংস্কৃতি বিস্তারের লক্ষ্যে 
ব্যবস্থার অন্যতম একটি 
পদক্ষেপ । 

টি দাদ কিউনেল নামক ইউরোপীয় 
এক লেখক ইন্টারনেট শিরোনামে 
একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন । সংস্কৃতির 


উৎপাদনের তুলনায় সম্তা। সে 
কারণেই এগুলোর আমদানি বেশি । 
আর এভাবেই বিদেশী সংস্কৃতি, 
বিদেশী চিন্তাদর্শ, নীতি-নৈতিকতার 
আধিপত্য দিনকে দিন বেড়েই 
চলেছে । এ বিষয়টির প্রতিই সতর্কতার 
সাথে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে বিগত 
বছরের ২১ মে*তে অনুষ্ঠিত অগ্রগতি ও 
সংলাপের জন্যে সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য 
শীর্ষক বিশ্ব দিবসের সম্মেলনে । 

আমরা সবাই জানি যে, এই পৃথিবীটা 
সংস্কৃতি, ইতিহাস, ভাষা ও রীতিনীতি 
ইত্যাদির দিক থেকেও বেশি 
বৈচিত্রপূর্ণ। তাই সকল সংস্কৃতির 
প্রতিই সম্মান প্রদর্শন করা উচিত । 
পরিস্থিতি সংস্কৃতির প্রতি সম্মান 
প্রদর্শন এবং সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য 
সংরক্ষণের দিক থেকে কী রকম? 
আচ্ছা, বিশ্বের দেশগুলো কিংবা 


শাসনব্যবস্থাগুলো কি সংস্কৃতির 
সম্প্রসারণ বা সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যগুলো 
সংরক্ষণ করার জন্যে প্রয়োজনীয় 
চেষ্টা-প্রচেষ্টা চালাচ্ছে? বাস্তবতা হলো, 
সাংস্কৃতিক বেচিত্র্কে কয়েকভাবে 
ব্যবহার করা হচ্ছে । সার্বিকভাবে বলা 
যায়, সাংস্কৃতিক পার্থক্যের ইস্যুটি 
বিশ্বব্যাপী ঘটে যাওয়া সাম্প্রতিক 
বছরগুলোর ঘটনায় ব্যাপক ভূমিকা বা 
প্রভাব ফেলেছে । কখনো কখনো 
গোত্রীয় সংঘাতকে বা বর্ণগত 
বৈষম্যকে বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে 
ব্যাপকভাবে উস্কে দেওয়া হয়েছে । 
বিশেষ করে বলকান অঞ্চল বা 
আফ্রিকার কোনো কোনো অঞ্চলসহ 
বহু অঞ্চলে কোনো একটি সংস্কৃতি 
এবং গোত্রকে নিম্ল করে ফেলার 
জন্যে বিগত দশকগুলোতে বংশ নিধন 
অভিযান চালানো হয়েছে । 

কিন্তু সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য সংরক্ষণের 
মধ্যে বহু ইতিবাচকতা রয়েছে । 
কেননা সাংস্কৃতিক এতিহ্য সংরক্ষণ 
করা বিশ্বে সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য আট্ুট 
থাকার জন্যে খুবই জরুরি একটি 
বিষয় । আন্তর্জাতিক সংজ্ঞায় বিভিন্ন 
দেশ-জাতি ও সংস্কৃতি এবং বিশ্বের 
জীবিত ভাষাগুলোর যে উত্তরাধিকার, 
সেইসাথে যেসব গুরুতৃতপূর্ণ স্থান বিশ্ব- 
তালিকায় স্থান পেয়েছে সেগ্তলোকেই 
সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার বা এতিহ্য 
বলা হয়। সে কারণে বিশ্বের এইসব 
গুরুতৃপূর্ণ এঁতিহ্যের নিদর্শনগুলোকে 
সংরক্ষণ করা খুবই জরুরি । 
এমতাবস্থায় আজকের এই ডিজিটাল 
বিশ্বে বিভিন্ন রকমের নিয়ম-কানুন বা 
কানুনের সাথে যেগুলোর তুলনাই চলে 
না। তথ্য বিস্ফোরণের এই যুগে বিভিন্ন 
দেশ ও জাতির মধ্যকার ভৌগোলিক 
দূরত্ব এখন নেই বললেই চলে । তাই 
বিভিন্ন দেশ-জাতির সাংস্কৃতিক এতিহ্য 
পারে পারস্পরিক বিনিময়ের মাধ্যমে 
মানব-সংস্কৃতিকে দৃঢ়তা প্রদানের 
ক্ষেত্রে পরিপূরক হিসেবে কাজ 


করতে । 


। আত্তার্তহীদ ৩৮ 
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পশ্চিমা বিশ্ব থেকে এখন এমন রব 
উঠেছে যার সাথে বাস্তবতার কোনো 
মিল নেই । যেমন বলা যায়- গত দুই 
দশকে বিশ্বব্যাপী একটি পরিভাষা 
ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে । 
পরিভাষাটি হলো ইনফরমেশন সুপার 
হাইওয়ে বা তথ্যের মহাসড়ক এবং 
তথ্যের অবাধ চর্চা বা প্রাপ্তি ইত্যাদি । 
কোন দেশ কোন জাতি কতোটা উন্নত 
তা নির্ধারণের একটা সুচক হচ্ছে এই 
দুটি বিষয়। এই পরিভাষাটিকে 
সাংস্কৃতিক মৌলিক কর্মসূচিগুলোর 
একটি মানদ- হিসেবে ঘোষণা করা 
হয়েছে ১৯৯২ সালে। চিন্তার 
বিনিময়ের পাশাপাশি অপরাপর দেশের 
ওপর প্রভাব বিস্তার করা বা তাদের 
ওপর আধিপত্য করা এমনকি 
অর্থনৈতিক সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্যেও 
এই পরিভাষাকে ব্যবহার করা হয়েছে । 
অবশ্য তথ্যপ্রবাহের স্বাধীনতা বিষয়ক 
বিশেষজ্ঞমহল | তাদের ধারণা এই 
শ্রোগানটি একটি বর্ণচোরা শ্লোগান । 


দেশগুলোর জন্যে এক ধরনের ধোকা | 
তার এবং তার মতো যাঁরা অভিন্ন 
চিন্তার অধিকারী তাদের এই পূর্বাভাস 
একান্তই বাস্তব ছিল । কেননা খুব অল্প 
সময়ের মধ্যেই তথ্য প্রবাহের 
স্বাধীনতার ধারণাটিকে ঘিরে একটি 
নতুন আইন প্রণীত হয় যে, যার ফলে 
গণমাধ্যমের কর্মতৎপরতা এবং 
মালিকানার বিষয়টি নিয়ে গোলমাল 
পাকিয়ে যায় । আমেরিকার গণমাধ্যম 
বিষয়ক কোম্পানীগুলোর মধ্য থেকে 
কিছু সংখ্যক কোম্পানি বিশ্ব তথ্য- 
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বাজারের কর্তৃত্ব নিয়ে নেয় । বর্তমানে 
সাতটি বৃহৎ কোম্পানী 
বাজারও নিয়ন্ত্রণ 


মধ্যকার ব্যবধান ঘুচিয়ে ফেলে এক 
করে যাচ্ছে এবং আন্তর্জাতিক 
খবরাখবর বা ঘটনাচক্র কিংবা সং 
সরবরাহের কাজে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা 
করেছে । এইসব কোম্পানির 
গণমাধ্যমগ্ডলোর যে কেন্দ্র রয়েছে 
পশ্চিমা বিশ্বের সকল ঘটনা বা 
খবরাখবর তাদের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে । 
এর বাইরে যেসব দেশ রয়েছে, 
তাদেরকে প্রান্তঃদেশীয় বলে অভিহিত 
করা হয়। এদের কাছে প্রান্তীয় 
দেশগুলো খুবই তুচ্ছ এবং গুরুত্বহীন | 
পশ্চিমা তথ্য-সমাজের পরিসংখ্যানের 


ওপর সংক্ষিপ্ত নজর বুলালে 
সুস্পষ্টভাবে দেখা যাবে, 
সংস্কৃতিগুলোর মধ্যকার ব্যবধান ঘুচিয়ে 


ফেলার জন্যে তারা কী পরিমাণ চেষ্টা- 
প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে । ইউনেক্ষোর 
রিপোর্ট অনুযায়ী গত দুই দশকে 
সাংস্কৃতিক পণ্যগুলোর আন্তর্জাতিক 
বাণিজ্য চার গুণ বেড়ে গেছে । 

এই সাংস্কৃতিক পণ্য সামগ্রীর মধ্যে 
প্রোডাকশন্স, মূর্ত শিল্প, চলচ্চিত্র শিল্প, 
রেডিও-টেলিভিশন অনুষ্ঠানমালা, 
কম্পিউটার গেইমৃস, ক্রীড়া সরঞ্জামাদি 
ইত্যাদি বিনিময়ের হার আগের 
তুলনায় অন্তত চার গুণ বেড়েছে । এই 
পরিসংখ্যানই প্রমাণ করছে আমেরিকা 
সাংস্কৃতিক পণ্যসামগ্রী যে পরিমাণ 
রপ্তানি করছে, তার পরিমাণ মেশিন 
তৈরি শিল্প, কৃষি সরঞ্জাম, প্রতিরক্ষা ও 
স্পেইস সংক্রান্ত সরঞ্জামাদি রপ্তানির 


পরিমাণের চেয়ে বেশি । ১৯৮০'র 
দশকে হলিউডের হাতে বিশ্ব ফিল 
প্রোডাকশনের ৩০ শতাংশ আয় ছিল । 
বর্তমানে এর পরিমাণ বেড়ে দাঁড়িয়েছে 
৫০ শতাংশে । অথচ উন্নয়নশীল 
দেশগুলোতে সাংস্কৃতিক পণ্য উৎপাদন 
ও রপ্তানির পরিমাণ একেবারেই কম । 
একদিকে এই উৎপাদন স্বল্পতা, 
অপরদিকে আমদানিকৃত পণ্যের 
বাহ্যিক আকর্ষণ বা চাকচিক্য-এসবের 
কারণে উন্নয়নশীল দেশগুলোর জনগণ 
আমদানিকৃত পণ্যের ব্যবহারের প্রতি 
আকৃষ্ট হয় । 

উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, আফ্রিকা 
পরিমাণ | পশ্চিমা দেশগুলো 
বেশিরভাগ সাংস্কৃতিক পণ্য উৎপাদন 
সেগুলো ব্যবহার করে থাকে । ফলে 
এই তত্তুটি উন্নত বিশ্ব বিশেষতঃ যারা 
সাংস্কৃতিক পণ্য উৎপাদন করে, 
তাদেরই স্বার্থ নিশ্চিত করছে। 
সুতরাং বিশ্বের বর্তমান পরিস্থিতিতে 


বিশ্বায়নের ধ্বংসাত্মক প্রবাহের 
৩০১৫০ সাংস্কৃতিক বৈচিত্র 


রক্ষণ করাটা খুবই গুরুত্ৃপূর্ণ । এ 
রা রর রাডার 
ধতিহ্যগুলো সংরক্ষণ করাকে 
অগ্রাধিকার দেয়া জরুরি | প্রতিটি 
দেশ-জাতি এবং গোত্রের সাংস্কৃতিক 
ধতিহ্য হতে পারে পরবর্তী প্রজন্মের 
জন্যে পৃষ্ঠপোষক । আর এক্ষেত্রে 
সংশ্লিষ্টজনেরা সঠিক কর্মসূচি গ্রহণের 
মাধ্যমে এবং জনগণকে যথাযথভাবে 
সচেতন করে তোলার মাধ্যমে 


সাংস্কৃতিক বৈচিত্র সংরক্ষণে 
সহযোগিতা করতে পারে । 


আপনারা নিশ্চয়ই সম্প্রসারণ বা 
উন্নয়ন পরিভাষাটির সাথে পরিচিত 
আছেন । সাংস্কৃতিক দৃষ্টিকোণ থেকে 
মানব-উন্নয়ন তথা সচেতন এবং 
বিশেষজ্ঞদের প্রশিক্ষণ প্রদান উন্নয়ন 
পরিকল্পনার অন্যতম প্রধান লক্ষ্য । 
উন্নয়ন ক্ষেত্রে সংস্কৃতির নাম নেওয়া 


। আত্তার্তহীদ ৩৯ 


আ।ত্ত।র্জা।তি।ক 


মানে একটি সমাজের জনগণের জন্যে 
উন্নতির দ্বার উন্মুক্ত করা । সাংস্কৃতিক 
উন্নয়নের কয়েকটি মূলনীতি রয়েছে । 
সার্বজনীন প্রশিক্ষণমূলক উন্নতি, সবার 
মাঝে শিক্ষা ও জ্ঞানার্জনের গুরুত্ব, 
সামগ্রক যোগাযোগ সরঞ্জামের উন্নয়ন 
এবং সাংস্কৃতিক বিষয়গুলোর উন্নতি । 
ইউনেস্কো “সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য সম্পর্কে 
সাংস্কৃতিক নীতিমালা প্রণয়নের ক্ষেত্রে 
বিভিন্ন দেশের জাতীয় উন্নয়নকে 
সাংস্কৃতিক উন্নয়নকেন্দ্রিক স্থাপন করার 
চেষ্টা করেছে। এ ঘোষণায় সংস্কৃতি, 
ভাষা ও ধর্মীয় বৈচিত্র্য, সকল সংস্কৃতির 
প্রতি সম্মান প্রদর্শন, কয়েক 
স্কৃতিহুল সমাজে পারস্পরিক 
সংহতি দু করা এবং আধ্যা্তিক ও 
বস্ততান্ত্রিক সকল এতিহ্য সংরক্ষ 

ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে 
একইভাবে সাংস্কৃতিক অধিকার 
সংরক্ষণ করা এবং সাংস্কৃতিক 
সম্পদগ্ডলোর চোরাকারবার বন্ধ করার 
ওপরও এই ঘোষণায় ব্যাপক গুরুত্ব 
দেওয়া হয়েছে । ২০০১ সালে প্রণীত 
এই ঘোষণায় আরো বলা হয়েছে, যেই 
বিশ্বে অন্তত দশ হাজার মানবসমাজ 
একত্রে বসবাস করছে, সেখানে 
সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য বলতে বোঝায় 
সকল মানুষ, সকল জাতি ও গোষ্ঠির 
মানবিক স্বাধীনতা ও মানবাধিকারের 


ভিত্তিতে নিজেদের সাংস্কৃতিক অধিকার 
সুরক্ষিত থাকা । 


কিন্তু বিশ্বের দেশগুলোর সাংস্কৃতিক 
নীতি কি এই নীতিমালার ওপর 
প্রতিষ্ঠিত আছে? সাক্ষ্য প্রমাণে দেখা 
গেছে বিভিনন সমাজে বাস্তবায়িত 
নীতিমালা ভিন্ন পথে ধাবিত হয়েছে। 
উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ইউনেক্ষো 
ঘোষণায় সংখ্যালঘুদের অধিকারকে 
স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে এবং 
সংখ্যালঘুদের ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতা 
পালন করা, তাদের নিজস্ব আচার- 
অনুষ্ঠান পালন করার স্বাধীনতা দেওয়া 
হয়েছে । কিন্তু বাস্তবতা হলো এই 


ফেকয়ারি'১৩ 


ব্যক্তি স্বাধীনতা পশ্চিমা সমাজে 
কোথাও কল্পনাও করা যায় না। 
এমনকি পশ্চিমা দেশগুলোতে 
স্কৃতির চাপের মুখে থাকতে হয়। 
পশ্চিমা দেশগুলোতে বিশেষ করে 
ইউরোপ এবং আমেরিকার 
দেশগুলোতে যেসব অভিবাসী 
আফ্রিকার বিভিন্ন দেশ কিংবা এশিয়ার 
বিভিন্ন দেশ থেকে যায় তারা যদিও 
সংখ্যালঘু তবুও আন্তর্জাতিক নীতিমালা 
অনুযায়ী অন্যান্য নাগরিকের মতো 
তাদেরও সমান অধিকার থাকা উচিত | 
অথচ অবস্থা এমন যে, তাদের 
সংস্কৃতি, ধর্ম এমনকি ভাষা পর্যন্ত 
পশ্চিমা দেশগুলোতে মারাত্মক হুমকির 
শিকার । ছোট্ট একটি উদাহরণই 
ণর যথেষ্ট, পশ্চিমা দেশগুলোতে মুসলিম 
ছাত্রীদের ধর্মীয় পর্দাপ্রথার ওপর যে 
নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে, তা 
এক কথায় চরম বৈষম্যমূলক এবং 
আন্তর্জাতিক নীতির পরিপন্থী । মজার 
ব্যাপার হলো, যারা বিভিন্ন দেশ ও 
জাতির ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক অধিকার 


8 
সি এ 
ঘোষণায় বিভিন্ন দেশ ও জাতির নিজস্ব 


বৈশিষ্ট্যগুলোর প্রতি দৃষ্টি দেওয়া, 
তাদের মাঝে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান এবং 


উন্নয়ন ও বৈচিত্র্য সংর রক্ষণের উপায় 
বলে গ্রহণ করা হয়েছে । এই ঘোষণায় 
এসেছে সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য আল্লাহর 
পক্ষ থেকে একটা অনুগহ । আর 


প্রত্যেক সংস্কৃতি আলাদা ও 
বৈশিষ্ট্যপূর্ণ এবং মূল্যবোধে সমৃদ্ধও 
বটে; সুতরাং কারো পক্ষেই সম্ভব নয় 
বিশ্ব সাংস্কৃতিক এতিহ্যের ভা-ারে 
বিভিন্ন সংস্কৃতির ভূমিকাকে গোপন 
রাখে | পাশ্চাত্যের বর্তমান 
সাম্রাজ্যবাদী ও আধিপত্যবাদী দর্শন 
অর্থাৎ বিশ্বায়নের প্রেক্ষাপটে 
বিশ্বসাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য সংরক্ষণ কঠিন 
হয়ে পড়লেও সংস্কৃতির বৈচিত্র্যময়তা 
বিশেষতঃ মুসলিম সংস্কৃতিকে রক্ষা 
করতে মুসলিম বিশ্বকেই সম্মিলিত 
উদ্যোগে প্রয়াস নিতে হবে । এ ছাড়া 
আর কোনো বিকল্প নেই। আগ্রাসী 
বিশ্বায়নের সংস্কৃতি কিংবা সংস্কৃতির 
বিশ্বায়নকে মোকাবেলা করতে হলে 
মুসলিম দেশগুলোকে একজোট হয়ে 
সমষ্টিগতভাবে বৃহৎ সাংস্কৃতিক এক্য 
ও বলয় গড়ে তুলতে হবে । সাংস্কৃতিক 
বৈচিত্র্য মূল্যবান ও বৃহৎ এক সম্পদ । 
এই সম্পদ কারো বিরক্তি, 
অসংলগ্নতার কারণ যেমন হওয়া উচিত 
নয় তেমনি তাকে প্রত্যাখ্যানও করা 
উচিত নয়। উল্টো বরং যৌথ 
সহযোগিতা বিস্তারের উপায় বা 
হাতিয়ারে পরিণত হওয়া উচিত । 
সাংস্কৃতিক বৈচিত্্ পারস্পরিক 
সহমর্মিতা ও সংহতি, বন্ধুতৃপূর্ণ সম্পর্ক 
সৃষ্টি এবং বিভেদ বা মতানৈক্য 
পরিহারের উপায় হওয়া উচিত | 


লেখক: কবি, প্রাবন্ধিক ও সহ-সম্পাদক, মাসিক 


দেশজগত 
। আত্তার্তহীদ ৪০ 


বি।ত্ঞা।ন।- প্রযুক্তি 
ছোটদের বিজ্ঞান মহাকাশ পর্ব-১ 


পৃথিবী 


বিষয়ে । 

পৃথিবী একটি গ্রহ । এটি গোলাকার | 
কমলা লেবুর মত । আমরা বুঝার 
সুবিধার্থে এটাকে ফুটবলের মতোও 
বলতে পারি । ফুটবলের ভেতরে খালি 
হলেও তির ভেতরে কিন্তু খালি 
নেই। আছে সেটা আগামী 
পর্বগুলোতে আসবে ইনশাআন্রাহ ৷ 


মনে কর এই পৃথিবী ফুটবলের মতো ঘুর্ণি 


গোল । এবার বল দেখি আমরা 


মানুষেরা এই ফুটবলের ভেতরে নাকি 


বি? 


দূর দেখা যাচ্ছে তারপরে আরও 
অনেক দূরে গিয়ে এই পৃথিবী উপরের 
দিকে ঘুরে এসেছে এবং অনেক উপরে 
বলে দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু তোমাদের 
এই ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। আমার 
পৃথিবীর ভেতরে নই, বরং আমরা 
পৃথিবীর বাইরে এবং সামনে অনেক 
দূর যেতে যেতে দেখা যাবে যে এটা 
নিচের দিকে ঘুরে গেছে । অর্থাৎ ঘুরে 
আবার আমরা এখন যেখানে আছি 


ফেকুয়ারি*১৩ 


সেখানেই মিলে গেছে । তার মানে 
তোমরা যদি সামনের দিকে চলতে 
এক সময় দেখা যাবে যেখান থেকে 
চলা শুরু করেছিলে আবার সেখানে 
এসে গেছ । 


আমরা পৃথিবীর ভেতরে হল তো এক 
প্রকার আবদ্ধ হয়ে যাব। কবি 
বলেছেন, 
থাকব নাকো বদ্ধ ঘরে, দেখব এবার 
জগতটাকে, 


কিছুটা ধারণা পেয়েছ 
যে পৃথিবী গোল । সামনে যতই যাবে 
দেখতে পাবে । অর্থাৎ শৃন্যের 
উপর ভাসছে । নিচের দিকে বল আর 
উপরের দিকে বল পৃথিবীর চতুর্দিকে 
মানুষ ঘুরে আসলে, সে তার মাথার 
উপর সব সময় আকাশ দেখতে 
পাবে । অর্থাৎ আমরা এখন যেভাবে 
আমাদের মাথার উপর আকাশ দেখতে 
পাচ্ছি ঠিক সে রকম গোলাকার 
পৃথিবীর চতুর্দিকে আকাশ আছে । তার 
মানে পৃথিবী শুন্যের উপর ভাসছে । 


পৃথিবী গোলাকার তার প্রমাণ 

১. আমারা পৃথিবীর বাইরের পৃষ্টাতেই 
আছি। যদি ভেতরে থাকতাম 
আমাদের পক্ষে সম্ভব হত না কারণ 
পৃথিবীর ভেতরে নয় । আমরা যদি 
পৃথিবীর ভেতরেই হই তাহলে 


পৃথিবীর ভেতরে থেকে বাইরের 
জিনিস আমরা কিভাবে দেখছি? 
সুতরাং আমরা পৃথিবীর ভেতরে নই 
বরং বাইরে । 


.যখন তোমরা বড় সাগরের পাড়ে 


দীড়াও, তখন দুরের জাহাজগুলোর 
মাথা শুধু দেখতে পাও । যখন সেই 
জাহাজ কাছে আসে তখন জাহাজের 
পুরোটা দেখতে পার । আরও একটু 
পরিষ্কার করে বুঝার চেষ্টা কর । 
মনে কর যদি মহা সাগরে অনেক 
দূরে দূরে করে ৩ টি জাহাজ রাখা 
হয়, তাহলে এক নং জাহাজ থেকে 
দুই নং জাহাজটাকে পুরোপুরি 
দেখতে পারলেও তিন নং টার শুধু 
মাথা দেখা যাবে । অথবা মনে কর 
বড় একটা বাশ যদি ৩ টি 
জাহাজের মাথার উপর রাখ, দেখবে 
১ নং এবং তিন নং জাহাজের মাথা 
তলা । তা না হলে বাশটাকে বাকা 
করতে হচ্ছে । এর মানে দাঁড়াল 
মাঝখানে উচু । আসলে উচু নয় 
বরং গোলাকার তাই মাঝখানে উচু 
মনে হচ্ছে । 

আবার সাগরের পাড়ে দীড়ালে দূরে 
চলে যেতে যেতে জাহাজগুলো যখন 
চোখের অদৃশ্য হতে থাকে, তখন 
জাহাজের তলা আগে অদৃশ্য হয় । 
একেবারে শেষের দিকে এসে 
জাহাজের মাথা অদৃশ্য হয় । এতেও 
বুঝা যায় যে পৃথিবী গোলাকার | 


1272 
. 
18 
137 


আরেকটা 
প্রমাণ নাও । আমরা জানি যে 
বিভিন্ন দেশে সময়ের ব্যবধান ভিন্ন 
ভিন্ন হয়ে থাকে । অর্থাৎ আমাদের 
দেশে যখন দুপুর ১২ টা তখন 


_॥ আত্তার্তহীদ ৪১ 


বি।ত্ঞা।ন।-প্র।যু।ক্তি 


সৌদি আরবে সকাল ৯ টা। অর্থাৎ 
তিন ঘণ্টা ব্যবধান । তারমানে দুপুর 
১২ টায় আমরা যখন সূর্যমামাকে 
আমাদের মাথার উপরে দেখতে 
পাচ্ছি, তখন সৌদি আরবের 
মানুষেরা সূর্যকে মাথার উপরে 
8৭৮ 
সময় সূর্যকে যেভাবে পূর্ব 

দেখি ঠিক সেভাবে দেখছে তারা, 
অথচ তখন আমরা সূর্যকে আমাদের 
মাথার উপরেই দেখতে পাচ্ছি । 
সৌদি আরবে সূর্য মানুষের মাথার 
উপরে আসবে আরও ৩ ঘন্টা 
পরে । আবার যার সউদি আরবের 
চেয়ে আরও পশ্চিমে আছে তাদের 
সাথে আমাদের সময়ের ব্যবধান 
আরও বেশি । এমন কি আমাদের 
দেশে রাত হলে আমেরিকাতে দিন 


তাহলে সারা দুনিয়ায় একই সাথে সূর্য 
উঠত এবং একই সাথে অস্ত যেতো । 
এখন হচ্ছে কি? পৃথিবীর একটি অং 
সূর্য অস্ত গেলেও অন্য একটি অং 
এখনো সূর্য দেখা যাচ্ছে । যখন 
আমাদের দেশে দুপুর ১২ টা তখন 
সৌদি আরবে সকাল ৯ টা। তারও 


বন্ধুরা তোমাদের মাথায় এখন একটি 
প্রশ্ন এসেছে নিশ্চয় । তাহলো শুন্যের 
যাচ্ছে না কেনঃ আর আমাদের 
বিপরীতে পৃথিবীর অপর প্রান্তে যে 
মানুষ গুলো আছে তারা নিচের দিকে 
পড়ে যাচ্ছে না কেন? এর উত্তর 
আগামীতে আসবে ইনশাআল্লাহ । 
তথা/সূ্ রর উইকিপিডিয়া ও অনলাইন রগ 


লেখক: কাতারপ্রবাসী ও সাহেবযাদা, মরহুম 
মাওলানা মুহাম্মদ ইসহাক কানাইমাদারী এ 


৬ সর্বনিম্ন পাচ কপির এসেন্স দেওয়া হয় । 

প্রতিটি এজেন্টকে ৫০-এর কম কপিতে একটি সৌজন্য কপি দেওয়া হয় । 
৬ অর্ডার পেলে পত্রিকা ভিপিএল-যোগে পাঠানো হয় । 

১০ কপির নিম্নে ভাক-খরচ এজেন্সি বহন করবে | 

* এজেন্সির জন্য অগ্রিম বা জামানাত পাঠাতে হয় না । 

* এজেন্টগণকে ৩০% কমিশন দেওয়া হয়। ৫০ কপির ওপরে এজেন্সির | 


কমিশন বাড়ানো হয় । 


পরিবহন ও কুরিয়ারের ক্ষেত্রে মূল্য অগ্রিম পরিশোধ করতে হয় । 


* সর্বনিয় ৬ মাসের গ্রাহক হতে 1 801950711১079) 17) 2197-০20.৮- ছুছা। 29107602801... ূ 


গ্রাহক হতে হলে ব্যাক ড্রাফট, 
মানি অর্ডার বা সরাসরি অফিসে 
নগদ টাকা প্রদান করতে হবে | 

গ্রাহকের কপি কেবল রেজিস্ট্রার 
ডাক-যোগে পাঠানো হয় । 

৬ দেশে বার্ষিক গ্রাহক-চাদা ২৫০ 
টাকা । 

৪ দেশের বাইরের বার্ষিক গ্রাহক-চাদা উপর্যুক্ত চার্টে প্রদত্ত । 
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বন্ধুরা এথেকে তোমরা নিশ্চয় বুঝতে 
পেরেছ যে পৃথিবী গোলাকার ৷ এবং 
এই পৃথিবীর চতুর্দিকে মানুষ আছে। 


এবং মানুষগুলোর মাথার ওপর আকাশ | ১৬ রে টির ওটি 
পৃথিবী ৪ চির | এ | 
ফেকুয়ারি'১৩ এ 


& 


একুশের কুজে 
মাহমুদুল হাসান নিজামী 

প্রচ্ছন আলো ছায়ায় হঠাৎ নেমে আসে প্রভাত 
নয়ন ক্যানভাসে কোন শিল্পীর আচড় লাগে 

কে আমায় অতন্দ্র করে প্রণয় অনুরাগে 
অনুভূতির শাখায় শাখায় বর্ণিল পুষ্প সেজে আছে 
যোগফলে গরমিল হয় শুধু তারি 

ভোগের পণ্য কেউ বানিয়ে হয়ে যায় ধন্য 

কিন্তু নারী আমার কাছে সে এক স্বপ্ন অনন্য 
ফুল কারো কাছে নয়ন সুন্দর উপভোগ 

তবে পুষ্প দিয়েছে আমায় হাজারো সুখ 

উতাল সমুদ্ধের কাছে কেউ নির্জনতার সুখ খুঁজে পায় 
কারো চাহনীর তুলিতে শিল্পিত মন 

এক শিল্পীর কাছে আমি পেয়েছি কত জাগরণ 
গোলাপী বরণ প্রিয়ার অধরে আকাশে নীল 
একুশের কুঞ্জে আমি পেয়েছি এক প্রিয় মনজিল 
বর্ণমালার রঙীন তুলিতে প্রিয়ার শরীরের ভাজ 

এক শিল্পীর অঙ্গে অঙ্গে আমার ছন্দের কারুকাজ 


একুশে ফেব্রুয়ারি 

সৈয়দ সিরাজুল ইসলাম 

একুশ ফেব্রুয়ারি ভুলতে নাহি পারি 

রক্ত নদীর পারে করলে স্বাধীনতা জারী । 
তোমার জন্যে পেলাম আমরা স্বাতৃভাষা 

মিটলো মনের আশা মিটলো প্রাণের তৃষা 


যাদের ত্যাগের পরে পেলাম মাতৃভাষা 
তারা মৃত্যুঞ্জয়ী চির শহীদ তারা । 
রক্তে আমার ভাইয়ের এদেশ স্বাধীন হল 


ফেকুয়ারি*১৩ 


আধার রাতের পরে সূর্য দেখা দিল । 


সালাম বরকত রফীক শ্রেষ্ঠ ওরা প্রেমিক 
ওরাই শ্রেষ্ঠ সালার দেশের রত্ব-মানিক | 
শহীদ মিনার প্লাজা নয়তো পে পুজা 
মৃত্যুর পরে পাবে জাহান্নামের সাজা । 
শহীদের জন্যে আজ আর দেব না পুষ্পসাজ 
দুআ-দরুদ পড়াই মহান এক নেকীর কাজ | 
মুসলিমেরা শোন আর মাবুদ নাই কোন 
তওবা করে আজ ঈমান আন পুনঃ । 
একাত্তরকে বলি 
রহিম উল্লাহ শরীফ 
আমরা লেখি পরাজয় | 
আমরা দেশকে করি ক্ষয় | 
তোমরা মানচিত্র একেছ, 
আমরা আঁখি আত্মচিত্র | 
তোমরা সব কিছু বিলিয়ে 
দিয়েছ, বাংলা ভাষা 
আমরা আত্মকেন্্র মুহাম্মদ গোলাম সারোয়ার 
কেন এমন হল? বাংলা ভাষা উদ্ভব যে ভাই 
হে দেশের সমুদয় মিত্র! সংস্কৃত থেকে নয়, 
যে বুকের তেজে তোমরা তবু নানাজন এ সম্বন্ধে 
রোখেছ হিংসার বুলি, নানা কথা কয়। 
কেন সেই বুকে বিধে কেউবা বলে বাংলা ভাষার 
বি এস এফের গুলি! তব হি 
রে রে বয়ে ওয়া পর্ব মাগী থেকেই যে 
প্রেমের স্রোতে তোমরা আবার কারো কারো মত 
ভাসিয়েছ দেশকে । হলো যে অন্যথা, 
আমরা ছুড়ে দিয় বাংলা ভাষার উৎপত্তি 
অতল পাথরে | গৌড় থেকেই কথা । 
শির উচিয়ে তোমরা ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ 
বাংলা ভাষার ডস্ 
৪৪8 গৌড়ীয় প্রাকৃত থেকেই হবে । 
বলেন তাই না, 
বাংলা ভাষার উৎপত্তি 
এই তো সবার জানা | 


) আত্তার্তহীদ ৪৩ 


১২ ডিসেম্বর ফজরের নামায আদায় করলাম । জামিয়ার 
প্রধান মুহাদ্দিস মুফতি আহমদুল্লাহ সাহেব হুযুর ছাত্রদের 
উদ্দেশ্য ঘোষণা দিলেন “গতকাল রাতে মুফতী ফজলুল হক 
আমিনী সাহেব ইন্তিকাল করেছেন । তিনি ছিলেন আহলে 
হকের মুখপাত্র । ইসলামের বড় শক্তি ও আলেম সমাজের 
মাথার মুকুট | তিনি হাফেজ্জী হুজুর ঞ্ঞ্ট-এর জামাতা এবং 
খলীফা । এ ঘোষণা শোনে আমার গা শিহরে ওঠল, 
মুখাবয়ব হল মেঘাচ্ছন্ন । পর ক্ষণেই নিজের অজান্তে 
গপ্তদেশ বেয়ে প্রবাহিত হলো নেত্র-নিঃসৃত বারি । আমি তা 
সংবরণ করতে পারলাম না। এভাবে চোখ মুছতে মুছতে 
মসজিদ থেকে বের হয়ে কক্ষে আসলাম । বুকে শুরু হল 
রক্তক্ষরণ | পুরো শরীরে মৃদু কম্পন শুরু হল । চক্ষুদ্ধয় 
ঝাপসা হয়ে ওঠল । যেন পা থেকে মাটি সরে যেতে লাগল । 
স্বস্তি ও সান্ত্বনার পরশ বুলাতে পাশে ছিল না কেউ । যেন 
একাকার নিশ্চল হয়ে পড়লাম | বিবেক-বুদ্ধি, অনুভব- 


কাদছে ।। দেখে বড় অসহায় মনে হয় । এত কষ্ট, এত 
ব্যথা, এত বেদনা, এত বিরহ সইব কেমনে | ইসলামী 
আন্দোলনের অগ্রদূত, আলেম সমাজের মাথার মুকুট, হকের 
বলিষ্ট কণ্ঠস্বর, ইসলামী এঁক্যজোটের চেয়ারম্যান শায়খুল 
হাদীস আল্লামা মুফতী ফজলুল হক আমিনী প্রভুর 
ডাকে সাড়া দিয়ে চলে গেলেন না ফেরার দেশে । এতিম 
হলাম আমরা, আমাদের প্রাণ প্রিয় অভিবাবক হারিয়ে | মুখে 
শুধু ফুটছে একই ছন্দ, 

অন্যায়ের কাচে মাথা নত করে নাই যিনি 

সারা জীবন লড়েছে বীর মুফতি আমিনী । 

বর্ণাঢ্য স্মৃতি আছে নাই শুধু আপনি 

ঝণী হয়ে থাকল এই পৃথিবী | . 

হে আল্লাহ! হুজুরকে জামীতের সবোচ্চ মাকাম দান 
করুন । 


মুহাম্মদ মিজানুর রহমান [সদস্য- ১৯] 
ফেব্রুয়ারি'১৩ 


মাতৃভাষার টানে 


রহ 


মুহাম্মদ ইবরাহীম [সদস্য নং ৩৮] 
হদয়েরে আবেগ ব্যক্ত করার 


ভাষা যে খোদার দান, 
সবার কাছে মাতৃভাষার 
রয় যে উচু মান। 


রক্তে যাদের ফিরে পেলাম 
প্রিয় মাতৃভাষা, 
তাদের ত্যাগ সফল হবে 
এটাই আমার আশা | 


মাতৃভাষা দিবস আজি 
যায় তাকে ভুলা, 
বায়ার এর রক্ত হাটে 
হল তাকে কেনা । 


ফেব্রুয়ারির একুশ তারিখ 
চেতনা জাগার দিন, 
অতীত স্মরণ করে যে তাই 
বাজাই যে খুশির বীণ | 


শহীদ মিনার করছে বহন 
গৌরব মাখা স্মৃতি, 
ইতিহাসে থাকবে লিখা 
বঙ্গবাসীর কৃতি । 


শীতের সকাল 
মু. শীহেদুল ইসলাম [সদস্য ৩৯] 


শীত খতুতে সকাল বেলা 
ঘন কুয়াশার বান 

আঁকাশ ভরা কুয়াশার পাহাড় 
মাঠে ভরা ধান । 


নানান পোশাক পরে সবাই 
অদ্ভুত রূপে সাজে, 
খড় জ্বালিয়ে আগুন পোহায় 
দৃশ্য গায়ের মাঝে । 


ঘরে ঘরে বসে যে সবার 
নানান পিটের মেলা । 
ভাপাপিটের খেজুর রসে 
স্বাদ যে হৃদয় ভোলা । 
সূর্য যখন উকি মারে 
কুয়াশারই ফাকে । 
প্রকৃতি মাঝে চিকচিক 
রঙিন আলো মাখে | 


_। আত্তার্তহীদ ৪৪ 


মুফতি আমিনী এক্ই-এর স্মরণে 
আমাতুন্লাহ তামান্নী (সদস্য: ৬| 

দেখে দূর আকাশের রোনাজারি 
আনমনা হয়ে ভাবি কি যেন হয়েছে আজি 
কেন প্রকৃতির এই আহাজারি । 


স্বজন হারানো ঠোটে বেদনা জেগে ওঠে 
অশ্রুবন্যা বয়ে দু'চোখ সিক্ত হয়ে 
শোকের পাথর জমে তণ্ত সিনায় । 


আলোর মশাল জ্বেলে মোদের একা ফেলে 
বিদায় নিলেন তিনি বিজয় বেশে 

খোদা হে রহীম তুমি দাওগো স্বর্গভূমি 
মুফতি আমিনীর কবর দেশে । 


খাটি মানুষ 
মুহাম্মদ আবদুজ জাহের [সদস্য-২২ 
গায়ে পাঞ্জাবী, মাথায় টুপি-পাগড়ি 

আছে তার নবীর সুন্নাত মুখভরা দাড়ি । 
অষ্টার কথা মনে পড়ে এ মানুষকে দেখে, 
ভয় করেনা আল্লাহ ছাড়া কাউকে । 

সত্য কথা বলে যায় অনবরত 

বাতিলের কাছে মাথা করেনা কভু নত । 
আল্লাহ-নবীর অনুকরণে হয় না সে পিছপা, 
অন্ধকার বা মন্দপথে দেয়না কভূ পা। 


আদায় করে ফরজ সুনাত মুস্তাহাব ও নফল । 
আল্লাহকে রাজি করতে সদা ব্যাকুল তার মন 


চায়না সে টাকা-পয়সা চায়না কোন ধন । 


হিংসা-বিদ্বেষ নয় যে ভরা, মনটা তাহার উদার, 


নম্র-ভদ্র, বিনয়ী সে, করেনা অহঙ্কার | 
অন্যায় দেখে থাকেনা নিরব, করে প্রতিবাদ 


দুর্বলদের প্রতি সহায়তার বাড়িয়ে দেয় হাত । 


জীবন তার কাটে খুবই সাধাসিধে মতে, 


লোভেল আশায় পড়ে না সে শয়তানের ফাদে । 


সত্যিকারের মানুষ যারা তারা এমন হয় 
কাজে-কর্মে “খাটি মানুষ” ওদের পরিচয় । 


ফেব্কুয়ারি”১৩ 


শিশির 


মুহাম্মাদুল্লাহ আরমান [সদস্য-২১ 
রাত পোহালে শিশির ফোটা 
দুর্বা ঘাসে হাসে 

শিশির ভেজা হিমেল হাওয়া 
আবছা হয়ে ভাসে । 
শিশির পেয়ে কাছে 

মন যে আমার প্রভাতকালে 
উতাল হয়ে নাচে । 

সুয্যি মামারণর্ধি কিরণ 
পড়ে যখন ঘাসে 

শিশির ফোটামুক্তা হয়ে 
মিটমিটিয়ে হাসে | 


কবর পুজা 

মিজানুর রহমান [্দস্-১» 
বর্তমানে বাংলাদেশে 

যে অবস্থা ভাই, 
কবরের উপর ঘর বেঁধে 
করে শুধু ব্যবসা | 
হিন্দু-মুসলিম নাই ভেদাভেদ 
সব সেখানে যায়, 
হায়রে বাবা হায় । 
শিরিক করা মহাপাপ 

বলেন মহান আল্লাহ, 
কুরানের ওই মহাবাণী 
লা-তুশরিক বিল্লাহ । 
রাসূল মোদের বলে গেছেন 
কিতাবে যা ভরপুর, 
হাদিসে ভাই নিধেষ আছে 
লা-তাওখিযুল কবুর । 

সব কিছু ভাই বৃথা, 

তার পূজা কর সবে 

যিনি জগৎ অষ্টা। 


একুশের চেতনা 
[আল-মাহমুদের একুশের 
কবিতা অনুসৃত] 

মুহাম্মদ ইযাযুল হক 
ফেব্রুয়রির একুশ তারিখ 
দুপুর বেলার অক্ত 
ভাষার প্রেমে বাধনহারা 
শফিউরের রক্ত | 

মুখের বুলি আনতে গেল 
বিপুল-অনেক ছাত্র, 

শত্রু বুলেট ভেদ করল 
অস্ত্রবিহীন গাত্র । 
স্বেরাচারের আক্রমণে 
সেই লোহিতে জ্ঞান হারাল 
নুর হোসেনের কন্যা । 
লাল সাগরের উর্মিমালা 
কঠিন আঘাত হানল, 
ুয়ান্নতে বাংলাভাষার 
স্বাধীনতা আনল 
আবার কেন এই দেশেতে 
ভিনদেশিদের মেললা? 
নিরব কেন প্রীতিলতা 
তিতুমীরের কেললা? 
শক্ত হাতে করলে দমন 
এক-এবারের দস্যু, 
মতিউরের রক্তক্ষরণ 
হবে ফলপ্রসূ 


॥ আত্তার্তহীদ ৪৫ 


৪০. মুহাম্মদ নুরুল আহাদ (সোহাগ), বাড়ি +% আবুধার বাড়ি, 
গ্রাম % মাঈট ভাঙ্গা, ডাকঘর: চৌধুরী বাজার, থানা: সন্দীপ, 
জেলা: চট্টগ্রাম 

৪১. মুহাম্মদ ইমরান বিন সালাম, ছাত্র: আল-জামিয়া আল- 
ইসলামিয়া পটিয়া, রুম 7 ২৯২, মা'হাদ ভবন (৩য় তলা), 
পটিয়া, চট্টগ্রাম-৪৩৭০ 

৪২. মুহাম্মদ মাহদী খন্দকার, ছাত্র: আল-জামিয়া আল- 
ইসলামিয়া পটিয়া, রুম 7 ৩, হোইট হাউজ ভবন (৩য় 
তলা), পটিয়া, চট্টগ্রাম-৪৩৭০ 

৪৩. মুহাম্মদ আসরারুল হক ইউসা, পিতা: মাস্টার নাজেম 
উদ্দীন, বাড়ি 74 ৩২, গ্রাম: শান্তিবাজার, ডাকঘর: 
বেরইতলী, থানা: চকরিয়া, জেলা: কক্সবাজার 

৪৪. মুহাম্মদ আনিসুর রহমান, ছাত্র: আল-জামিয়া আল- 
ইসলামিয়া পটিয়া, ফতোয়া বিভাগ, পটিয়া, চট্টগ্রাম-৪৩৭০ 

৪৫. মুহাম্মদ হিজবুল্লাহ হোসাইন শামাউন, গ্রাম: ছামিরা 

৪৬. মুহাম্মদ ইবনে জহির, ছাত্র: জামিয়া দারুল মাআরিফ 
আল-ইসলামিয়া, রুম 7 ২৬, মা'হাদুল কুরআন ভবন, 
হাজিরপুল, চান্দগাও, চষ্টগ্রাম-৪০০০ 


শ ফোরামের নিয়মাবলি * 

স্কুল-কলেজ ও মাদরাসায় অধ্যয়নরত যেকোন শিক্ষার্থী 
এবং অনধিক ৩০ বছর বয়সী যে কেউ নওল হাতের 
কলমের সদস্য হতে পারবে । 

০ নির্ধারিত সদস্য কুপনটি কেটে যথাযথভাবে পুরণ করে 
২৫ টাকার অব্যবহৃত ডাকটিকেটসহ “নওল হাতের 
কলম? বিভাগীয় সম্পাদক বরাবর পাঠিয়ে দিতে হবে । 
ফটোকটি গ্রহণযোগ্য নয় | 


নিল হাতের কলম সদস্য ফোর 


ঠিকান ফোরামে ছাপা হবে এবং সংশিষ্ট সংখ্যাটি 

৮০১3৬৪০8 

গ নওল হাতের কলম বিভাগে অংশগ্রহণের জন্য 
ফোরামের সদস্য হতে হবে এবং যেকোন লেখা 
পাঠানোর সময় সদস্য নম্বর অবশ্যই উল্লেখ করতে 
হবে । 

ঙ লেখা সংক্ষিপ্ত; সর্বোচ্চ ২৫০ শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ 
থাকতে হবে । 

৬ লেখা পাঠানো, ফোরামের আবেদনপত্র প্রেরণ, 
মি অংশগ্রহণসহ যাবতীয় যোগাযোগের 


বিভাগীয় সম্পাদক 
মাসিক আত্-তাওহীদ 
আল-জামিয়া মাকেট (৩য় তলা) 
১৬০, আন্দরকিল্লা, চট্গ্রাম-৪০০০ 
ই-মেইল: 71615110717. /90(৫)2777071.0077 


ফিরতি ডাক 


৬ মিজানুর রহমান আফনান: তুমি সদস্য হওনি। 
ফোরামের সদস্য হওয়া ছাড়া প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহন 
ই? ররর রাকা রগ 
রী | 

৬ ফয়সাল বিন দেলোয়ার, ছফিনা বিনতে আমীন, 
সোয়েব আকতার শাকিব: প্রথমত তোমরা সদস্য 
হওনি। দ্বিতীয়ত তোমরা সবাই খুবই ছোট টুকরো 
কাগজে লেখা পাঠিয়েছো । যা নিয়ম বহির্ভূত কাজ । 

বন্ধুরা! তোমাদের প্রিয় নওল হাতের কলম বিভাগে ছড়া- 

কবিতা, গল্প বা প্রবন্ধসহ যে কোনো লেখা এবং 

প্রতিযোগিতার উত্তরপত্র পাঠানোর আগে ফোরাম এবং উত্তর 

পাঠানোর নিয়মাবলি ভালো করে পড়ে নেবে । 


কথায় কথায় উত্তর 


১. ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে নেজামে ইসলাম পার্টি কয়টি 
সংসদীয় আসন লাভ করে? |] ৩৩টি] ৩৪টি [7] 
৩৫টি 

২. ইসলাম বিদ্বেষী বিতর্কিত “জিল্যান্ড পোস্টেন” কোন 
দেশের পত্রিকা? [_] জার্মানির [|] রাশিয়ার [_] 


ডেনমার্কের 

৩. “ফিরআউনের দেশে" ভ্রমনকাহিনীমূলক গ্রন্থটির লেখক- 
[] ড. মাওলানা আবদুল জলীল [_] ড. আবদুল করীম 
[] ড. এমাজ উদ্দীন আহমদ 

৪. কিং ফাহাদ কুরআন প্রিন্টিং কমপ্রেক্স প্রতিষ্ঠিত হয় 
কবে? 1 ১৯৫৮ সালে 1 ১৯৮৫ সালে] ১৯৭০ 


সালে 

৫. খ্রিস্টান অধ্যুষিত পূর্বতিমুর কোন দেশের অন্তর্ভূক্ত 
ছিলো?- [] তুরস্ক [_] ইন্দোনেশিয়া _] মিসর 

৬. রাসূলকে গালমন্দকারীর শিরে নাঙ্গা কৃপাণ” গ্রন্থটি 
লিখেছেন- [] শাইখুল ইসলাম তাকী উসমানী [_ 
শায়খুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া [] হাকীমুল 
ইসলাম আশরাফ আলী থানভী জু 

৭. “এন্রোফিক রাইনাটিস* কিসের দুর্গন্ধজনিত রোগের নাম 
?[] কানের |] নাকের 1 মুখের 


শব্ের মারপ্যাচ 
নিচের শব্দগুলোর অর্থ লিখুন: 
“শক্র- [1২৭ [7 
৩. শিকড়- |] ৪. মাড়া- |] 
ডিসেম্বর'১২ সংখ্যার সমাধান: 
কথায় কথায় উত্তর: ১. ধর্মহীনতা, ২. ইহুদিদের, ৩. ছয় 
লাখ, ৪. ১১ নভেম্বর ২০০৪ সালে, ৫. ২৫০ জন, ৬. 


মিসরে, ৭. যুক্তরাজ্যের | 
শব্দের মারপ্যাচঃ ১. জোড়া/যুগল, ২. শক্তি/বল, ৩. 
গুপ্তচর/গোয়েন্দা/নদীর চর, ৪. থাপ্পর/চাপড়/চপেটাঘাত | 


র নিয়মাবলি 


কথায় কথায় উত্তর: প্রতিটি সংখ্যার প্রশ্নপত্র পূর্ববর্তী সংখ্যা 
থেকে প্রস্তুত করা হয় বিধায় ফেব্রুয়ারি”১৩ সংখ্যার সবকণটি 
প্রশ্নের উত্তর ডিসেম্বর'১২ সংখ্যা থেকে খুজে নিতে পারেন 
অনায়াসে | 


ফেকুয়ারি*১৩ 


উত্তর পা 


শব্দের মারপ্যাচঃ প্রশ্নে উল্লিখিত শব্দগুলোর সঠিক অর্থ 
নির্ধারিত বাক্সে লিখুন । প্রশ্নের উত্তর দিতে বাংলা ব্যাকরণ 
বইয়ের সাহায্য নিতে পারেন । একটি শব্দের একাধিক অর্থ 
হতে পারে । তাই তোমাদের জানা সঠিক অর্থ দিলেই উত্তর 
সঠিক হিসেবে গণ্য করা হবে । 
১. দুটি অংশে যৌথভাবে সঠিক উত্তরদাতাদের প্রথম 
প্রথম পুরস্কার: ৯ ৯০-১০০] মূল্যমানের মহামূল্যবান বই ও 
রা মাসিক আত-তাওহীদের 
তৃতীয় পুরস্কার: ৯ ৪০-৫০ সংশ্লিষ্ট সংখ্যাটি ১ কপি । 
অন্যদের নাম পত্রিকায় ছাপানো হয় । 
২. প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে একটি প্যাড সাইজের 
কাগজের পূর্ণপৃষ্ঠায় উত্তরপত্র লিখে নিচে সদস্য নং 
উল্লেখপূর্বক আমাদের ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন । কোন 
ঠিকানা পরিবর্তন হলে পুরস্কারপ্রাপ্তির সুবিধার্থে পূর্ণা 
ডাকযোগের ঠিকানা উল্লেখ করুন । 
৩. প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য “নওল হাতের 
কলম ফোরামের সদস্য হওয়া আবশ্যক । 
৪. চলতি মাসের ১৮ তারিখ প্রতিযোগিতার ড্র হবে । 
তাই ১৮ তারিখের পূর্বে প্রাপ্ত উত্তরপত্রই কেবল 


প্রতিযোগিতার জন্য গ্রহণযোগ্য । 
৫. পূর্ব-বিজ্ঞপ্তি ছাড়া যেকোন সংখ্যার প্রতিযোগিতার 
ড্র বাতিলের অধিকার কর্তৃপক্ষের আছে । 
ডিসেম্বর'১২ বিজয়ীগণ: 


১. মুহাম্মদ আরিফ উল্মাহ [সদস্য: ১২] 
২. মুহাম্মদ হেদায়তুলীহ [সদস্য: ২৬ 
৩. মুহাম্মদ রাসেল হাবীব [সদস্য: ০১] 


এ ছাড়া আরও যারা অংশগ্রহণ করেছ: 


মুহাম্মদ আবদুজ জাহের রোশেদ) 1সদস্য: ২২, আমির 
সিদ্দীক [সদস্য: ১৩, এম এ আরাফাত বিন আকবর [সদস্য 
টানে 


সৌজন্যে 


বৈরুত, মিসর, পাকিস্তান, ভারতসহ বাংলাদেশের যাবতীয় কিতাব পাওয়া যায় । 
৩৭, শাহী জামে মসজিদ শপিং কমপ্রেক্স, আন্দরকিল্সা, চট্টগ্রাম 
ফোন: ২৮৬৩৭৮৪, ০১৮১৯-১৭৫৭২২, ০১১৯১-৩৯৩৫৬৯ 


[। আত্তার্তহীদ ৪৭ 


সুখবর সুখবর সুখবর 
সরকারী ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশিন কর্তৃক স্বীকৃত প্রথম বেসরকারী বিশ্বাবিদ্যালয় 


কওমী মাদ্রাসার দাওরা-ই-হাদীস পাশ ছাত্র -শিক্ষকদের অত্যন্ত স্বল্প 
ফিতে ইসলামিক স্টাডিজে বি. এ. অনার্সে ভর্তির সুবর্ণ সুযোগ 


দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয় 


(চট্টগ্রাম ক্যাম্পাস) 


এ ছাড়াও নিম্নোক্ত কোর্সসমূহে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি চলছে 


9.3... ৬..4১./8.৩1.8.১. 
[শা 0710019) 2855 ঞ 10৬, 13.4৯, (77015) &1৬৫-/৯- 17121751191 1105-8105 
10008, 1.4. 31 [ নতাজে অিগঁিঠলভ 3.৬, 0) এ 4.4. টাকা ওা15 0858 5 
9.8 0১555) ছি দুবাই ভিজ) 
ভর্তি সংক্রান্ত তথ্যের জন্য যোগাযোগ 
চট্টগ্রাম 
১২১৬/১, বায়েজীদ বোস্তামী রোড, পূর্ব নাসিরাবাদ, ২ নং গেইট, পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম 
ফোন : ২৫৫৩০৪০, ০১৭১৫ ১২০৫০২, ০১১৯১ ৪০৪৫৪৬ 
কক্সবাজার 
আবুল হোসেন ভবন, কালুর দোকান, কক্সবাজার । 
ফোন : ০১১৯৫ ৩৯৬৭০৭, ০১৮১৯ ৮৩৩২৩৫ 


কওমী মাদরাসার আসাতেজায়ে কেরামদের জন্য রয়েছে বিশেষ ছাড়। 


91071711017111702)0)1711.00117 


আরবী কম্পোজ | ডিজাইন | প্রিন্টিং 


01515-1255257 যাবতীয় ছাপার কাজ করা হয় 


৩৩ , রহমান ম্যানসন তেয় তল), পির নি ভাতা 
0911: 01715-7826519, 01737-518109 


আল্ওয়ান পণ্য কোন রোগ নিরাময়ের নিশ্চয়তা দেয় না, 
সমস্ত রোগ থেকে পরিব্রাণ একমাত্র আল্নাহ তা'আলার 
করুণার ওপরই নির্ভর করে । 


চারা লস ৃ 
ওএাতনতা জাভা --- পা 
১০০১০ 1৯. ছুটি ভি. আই. পি টাওয়ার শপিং কমপ্রেক্স 
শপ খাতে গিরি হী ২য় তলা, কাজীর দেউড়ি, চট্টগ্রাম । 
্‌ ০ সশ্মী / মোবাইল: ০১৮১৮-৫৭২১০১ 
21811: 81/1)14260))/91100.001 


বিক্রিত আলওয্মান ৮০৮৮ ০১১১) ২ কর্পোরেট অফিসে যোগাযোগ করার অনুরোধ রইল । 


2 -০৯৮৯৮-৫০৪-৭৯৯১৯৩০৯ 


আগ্রহী পাইকারী ও খুচরা ক্রেতাগণ সরাসরি 


